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ককতত্ততা! 


বীরবল সাহনি সম্পকে কিছু লেখা কঠিন । কেননা, দেখা গেছে জীবনে যাঁরা নতুন পথের 
সন্ধানে বেরিয়েছেন বা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন, তাদের সম্পকে কিছু লেখা মোটেই সহজ কাজ 
নয়। 


এই জীবনী লিখতে গিয়ে আমি ডঃ সাহনির বোন শ্রীমতী লক্ষবস্তী মালহোন্রার বাল্যজীবনের 
মতি থেকে অনেক কিছু নিয়েছি । অকালমৃত্যু যাঁর জীবনে ছেদ টেনে দিল এবং তারপর 
যিনি তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন, সেই ডঃ সাহনির পত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী 
সাহনির কাছ থেকেও অনেক কিছু জেনে নিয়েছি । শ্রীমতী সাহনির কাছে ডঃ জাহনির যে- 
সকল লেখা ছিল, তিনি অনুগ্রহ করে সেগুলি আমাকে দেখতে দিয়েছেন এবং এসকল কাগজপন্র 
সম্পর্কে আমার সংগে কথা বলার জন্য অনেকটা মুল্যবান সময়ও দিয়েছেন । 

এই জীবনীর বিষয্সবন্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে যাঁদের অমূল্য সাহায্য পেয়েছি, আমার সেই 
দুই ভাই ডঃ প্রহ্লাদদেব মালহোত্রা এবং লেঃ কর্ণেল অরবিন্দদেব মালহোন্রার কাছেও আমি 
ক্লুতক্ত । লক্ষৌ-এর 'বীরবল সাহনি ইনৃস্টিট্যুট অব প্যালিওবোটানি*র ডঃ আর. এন. লক্ষণপাল 
দয়া করে এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কথার পাগুন্দিপি পড়ে দেখেছেন এবং নানা প্রসঙ্গে আমাকে 
পরামর্শ দিয়ে বিপুলভাবে সাহায্য করেছেন । 

অধ্যাপক সাহনির অসংখা গবেষণাপন্তর থেকেও আমি নানা প্রসঙ্গ নিয়েছি । ম্বত্যুর 
হিমশীতল স্পর্শে যেদিন এক প্রাণোচ্ছল কর্মপ্রবাহু স্তব্ধ হয়ে গেল সেদিন সারা বিশ্বের বিদ্বজ্জন 
এই বিরাট পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকবাতা পাঠিয়েছেন । এই বইম্মে আমি সেওলিও 
ব্যবহার করেছি । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদানের স্মারক হিসাবে আজ লক্ষৌ-এর 
“ইনৃস্টিট্যুট অব প্যালিওবোটানি” সগ্গোরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে । মুত্যু যদি তাঁকে আরও কিছুদিন 
সময় দিত, তবে “প্যালিওবোটানি' (িভিদাশ্বিজ্ঞান) এবং সাধারণভাবে বিজ্তান-জগৎ আরও 
সম্দ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারত | কিন্তু এক কবির কথায় “কামল হাদয়ের মানুষ যাঁরা তাঁদের 
ডাক আসে সবার আগে, আর যাঁদের হাদয় গ্রীষ্মের বালিকণার মত শুল্ক তারা মর্মস্থল পর্যন্ত 
ভ্রলে-পুড়ে ছাই হয়ে না যাওয়া পথ্ত প্রতীন্ষা করে বসে থাকেন | 


নয়াদিলি শক্তি এম. শুপ্তা 


এক [| উভিদাশমবিজানী 
দুই [2] পারিবারিক ইতিহাস 
তিন [7] স্কুল ও কলেজের শিক্ষা 
চার] দেশ-বিদেশে ভ্রমণ 
পাঁচ [] উদ্ভিদাশমবিজান 
ছয় [] প্রথম কর্মজীবন 
সাত [] প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার গবেষণা 
আট [] খাজিয়ারের ভাসমান দ্বীপ 
নয় [2] বৈজ্ঞানিক ক্কৃতিত্র 
_ পুরাজীবীয় যুগের ফার্ণ-এর দৈহিক গঠন 
ও অঙ্গবিন্যাস 
___গণ্ডতোয়ানাল্যাণ্ড 
_ ভাসমান মহাদেশ তত্ব 
_ দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণশিলাস্তর-বিন্যাসের 
ধারাবাহিকতা 
_ কাশমীরের কারেওয়া সংগ্রহাবলী 
_-স্পিটির পো” অঞ্চলের প্রত্রসম্পদ্‌ 
_ রাজমহল পাহাড়ে প্রত্রসম্পদের সন্ধানে 
-_পেন্টক্সিল 
_ _লাবণিক পাহাড়শ্রেণীর সংগ্রহাবলী 
_-ভূতান্ত্িক কাল-নিঘল্টের তৃতীয় পর্যায় নিয়ে 
আসামে কাজ 
_ -ভুবিজ্ঞানে সাহনির অবদান 
দশ [| সাবিত্রী সাহনি 
এগার [1 উপসংহারে 
পরিশিষ্ট 


এক 


উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানী 


1949 সালের 10 এপ্রিল মধ্যরান্রে ভগবান বীরবল সাহনিকে তাঁর কোলে তুলে নিলেন । কর্ম 
ও সাধনার বিপুল ব্যাস্তিতে তিনি সেদিন রয়েছেন সর্বোচ্চ শিখরে, পৃথিবীর অগ্রগণ্য প্যালিও- 
বোটানিস্ট" বা উড্ভিদাশমবিজ্ঞানী হিসাবে পৃথিবীর সর্বন্র তাঁর পরিচিতি । 

1948 সালের সেপ্টেম্বর মাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঞানে বক্তৃতা শেষ 
করে তিনি সবেমান্র ভারতে ফিরে এসেছেন । তাঁর সামনে বিরাট কাজ । লক্ষৌ শহরে 
“ইন্স্টিট্যুট অব প্যালিওবোটানি”র ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। তাঁর বহদিনের আকাঙ্ক্ষিত 
স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। তাঁকে দেখাচ্ছিল ক্লান্ত, তাই পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া 
হয়েছে । তাঁর সামনে যে বিরাট কাজ পড়ে রয়েছে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তাঁকে কিছুদিন 
আলমোড়ায় ঘুরে আসতে বলা হ'ল। কিন্তু অধ্যাপক সাহনির জিদ, এই মুহ.তে তিনি লক্ষষৌ 
ছেড়ে কোথাও যাবেন না, তাঁকে সংকলিত কাজ আগে শেষ করতে হবে । তাঁর হাবভাব দেখে 
মনে হচ্ছিল তিনি সত্যুর ডাক শুনতে পেয়েছেন এবং সেজন্যই তিনি একাজে আর বিলম্ব করতে 
চাইছেন না। অতিরিক্ত খাটুনি ও উদ্বেগ-উত্তেজনার ফলে “করোনারি থুশ্বসিস্‌” বা হাদযন্ত্রের 
রক্তসঞ্চালনজনিত রোগে আক্রান্ত হলেন এবং সেটাই হ'ল তাঁর স্বৃত্যুর কারণ । ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যেদিন “ইনৃস্টিট্যুট বা প্যালিওবোটানি*র ভিত্তি 
প্রস্তর স্থাপন করে গেলেন, তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে সেই মর্মীন্তিক মুহ.তটি এল। 

1949 সালের 3 এপ্রিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশের সামনে লক্ষৌম্মের 53 ইউনিভাসিটি 
রোডে ইনৃস্টিট্যুটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হ'ল। তিন ফুট দীর্ঘ এবং দুই ফুট প্রশস্ত এই 
মর্মর ফলকটিতে পৃথিবীর সবপ্রান্ত থেকে সংগৃহীত 77টি দুর্লভ ফসিলের নমুনা বসিয়ে দিয়ে 
তাঁর নিজের তত্বাবধানে, নিজের বাসভবনে সেটাকে এক অপূর্ব-সুন্দর রূপ দেওয়া হয়েছিল । 
ঘটনার এক অন্তত পারম্পর্য ষে প্রায় একই সময়ে পন্ডিত নেহরুও কেস্ত্রিজে উডভিদবিক্ঞান ও 
ভুবিজান নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন ! সাহনি ও নেহরু, উভয়েরই জন্মদিন 14 নভেম্বর । 

নিয়তির এক নির্মম পরিহাস, মান এক সপ্তাহ আগে যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে ডঃ সাহনি 
তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে গেছেন, সেটিই তাঁর শেষ বিশ্রামের স্থান হয়ে রইল । তাঁর আত্মীয়- 
স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র ও সহকমীদের অন্রুসজল চোখের সামনে তাঁর মরদেহ পৃতাগ্নিতে 
ভঙ্মীভূত হয়ে গেল। এক বিপুল প্রাণশক্তি যা ত্রিশ বছরেরও অধিককাল অক্রান্তভাবে কাজ 
করে গিয়েছে, বিজ্তান-জগতে “প্যালিওবোট্টানি' বা উত্ভিদাশ্মবিজ্ঞানকে এক নতুন পরিপ্রেক্ষিতে 
নিয়ে গিয়েছে, তা চিরদিনের জন্য বিশ্রাম নিল। 

তাঁর জীবনের শেষ দশটি বছর লক্ষৌ শহরে উদ্ভিদাশ্মবিজ্তান চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তোলার কাজেই কেটেছে । 1939 সালের কথা । দেশের বিদ্ধ উত্ভিদাশ্মবিজ্তানীদের 
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কাজের মধ্যে একটি সমন্বয় আনা এবং সে কাজ কতদূর এগোল সে সম্পর্কে নিদিষ্ট সময়ের 
ব্যবধানে রিপোট” দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হ'্ল। 1946 সালের 19 মে 
প্যালিওবোটানিক্যাল সোসাইটি” প্রতিষ্ঠিত হ'ল। একটি ট্রাস্ট গড়ে তুলে জানিয়ে দেওয়া হ'ল 
“এমন একটি গবেষণাগার গড়ে উঠতে চলেছে যার দৃষ্টিভঙ্গী হবে আন্তর্জাতিক, যেখানে থাকবে 
যাদুঘর, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি, গবেষকদের জন্য আবাসন ও আনুষঙ্গিক ঘরবাড়ি ত 
থাকবেই ॥” অধ্যাপক সাহনিকে 'অনারারি ডিরেক্টর*রূপে গ্রহণ করে একটি "গভমিং বডি” 
গঠিত হ'ল। এজন্য অর্থ আসতে লাগল নানা দিক থেকে । দুটি বাণিজািক সংস্থা ইম্পিরিয়াল 
কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ও বর্মাসেল দু'টি গবেষণা “ফেলোশিপের' ব্যবস্থাও করে দিলেন । 

একদিন যা ছিল মর্মে এখন তা প্রকাশ পেল কর্মে--প্যালিওবোটানিক্যাল ইনৃষ্টিট্যুট” 
প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে । যদিও তিনি এই ইন্স্টিট্যুটের বীজ রোপণ করে গিয়েছেন, কিন্ত ওর 
পু্পায়িত হয়ে ওঠার আনন্দ শিহরণের দিনে তিনি আর নেই । ইনৃস্টিট্যুটকে সুদৃঢ় ভিতের 
ওপর প্রতিষ্ঠা করা এবং সেটাকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়ার কাজটি রয়ে 
গেল তাঁর পত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী সাহনির জন্য । প্রশংসনীয়ভাবেই তিনি সে কাজ করেছেন । 
ইন্ষ্টিট্যুটের আজ যে রূপ, তা ষেন প্রচণ্ড বাধাবিপত্তির সামনে শ্রীমতী সাহনির দুজ্য় 
সাহসিকতারই এক প্রতিলিপি। যাবার সময় অধ্যাপক শ্রীমতী সাহনিকে বলে গিয়েছেন £ 
“ইনৃস্টিট্্যুটকে বড় করে তোলার কাজ রেখে গেলাম তোমার জন্য । 


দুই 
পারিবারিক ইতিহাস 


অধ্যাপক রুচিরাম সাহনি ও শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর তৃতীয় সন্তান অধ্যাপক বীরবল সাহনি। 
পশ্চিম পাঞ্জাবের (বর্তমানে পাকিস্তানে) শাহপুর জেলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের ছোট শহর 
ভেরায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন 189] সালের 14 নভেম্বর ৷ 

1947-এর আগে যা" ছিল পাঞ্জাব স্টেট সেখানকার ভেরায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
ডেরা-ইসমাইল-খান থেকে পরিবারটি চলে আসে । ভেরায় জন্মগ্রহণ কোন আকস্মিক 
ব্যাপার নয় । লেখিকা তাঁর মা, অধ্যাপক বীরবল সাহনির কনিষ্ঠতম বোন শ্রীমতী লক্ষবস্তী 
মালহোত্রার কাছে শুনেছেন তাদের মা শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবী বিশ্বাস করতেন তাঁদের পারিবারিক 
মাঙ্গলিক অনুস্ঠানগুলি পারিবারিক গৃহেই সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিলে 
প্রতিবারই লাহোর থেকে তিনি ভেরায় চলে আসতেন । বীরবল সাহনির ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
ব্যাপারটিকেও তাঁরা এক শুভ-আবিভাব বলেই মনে করেছিলেন, কেননা, সে সময় ঝিরঝিরে 
রুম্টি পড়ছিল ঃ ভারতের সবন্র হিন্দুরা এটাকে একটি অব্যর্থ সূলক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছিলেন । 

স্কুল-কলেজের ছুটির সময় প্রায়ই পরিবারটি ভেরায় চলে যেত।॥ তরুণ বয়সী বীরবল 
বাবা ও ভাইদের সঙ্গে আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে, সেখানকার লবণ পাহাড়ে, বিশেষ করে, 
খেওড়ার লবণ পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। লবণ পাহাড় শ্রেণীর (9৪1 7২৪1052) শিলাস্তরে 
নানা উত্তিদের এমন অজস্র শিলীভূত দেহাবশেষ রয়েছে যে স্টোকে ভুবিজ্ঞানের একটি 
মিউজিয়ম বা যাদুঘররূপেই গণ্য করা যেতে পারে । হতে পারে, এই লবণ পাহাড় শ্রেণী 
দেখেই ভূবিক্তান ও উত্ভিদাশমবিক্তান সম্পর্কে তরুণ বীরবলের মনে প্রথম উৎসূক্য জেগেছিল । 
পরবতাঁকালে অধ্যাপক সাহনি এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক প্রাচীনতা সম্পকে মল্যবান অবদান 
রেখে গিয়েছেন । 

ভূতাত্বিক বা বিজ্ঞানীরূপেই অধ্যাপক সাহনির সবটুকু পরিচয় নয়; তিনি ছিলেন এক 
অনন্য সাধারণ দেশপ্রেমিক ও ধর্মনিষ্ঠ ব্জি-_যদিও তিনি তার ধর্মীয্স মতামত নিয়ে কখনও 
আলোচনা করতেন না। চরিত্রবান, উদার ও স্বাথত্যাগে সদা-উন্মুখ মানুষটি এসকল গণ 
পেয়েছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে । বাবা রুচিরাম ছিলেন এসকল সদ্গুণের মূর্ত বিগ্রহ । 
গভীর পাভিত্য ছিল তার । শুধু তাই নয়ঃ সমাজ-সংস্কারে, বিশেষকরে, নারী সমাজের 
মুক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রণী | 

আদিতে এই পরিবারটির বাস ছিল সিন্ধু নদের তীরে ডেরা-ইসমাইল-খান-এ । সে 
আমলে এটি ছিল একটি বড় ব্যবসায়-কেন্দ্র। পারিবারিক ভাগ্যবিপর্যয় এবং পিতার স্ৃত্যু__যে 
পিতা এক সময় ব্যাংকিং ব্যবসায়ে নেমে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন__এই দুই 
ঘটনার ফলে রুচিরামকে অতি অল্প বয়সেই ডেরা-ইসমাইল-খান থেকে চলে আসতে হয়। 


4 বীরবল সাহনি 
লেখিকা তার স্কুলের পাতঠ্যাবস্থাতে ঠাকুরদা রুচিরাম সাহনির সংগে কাশ্মীরের 
গুলমার্গে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে গিয়ে এই পারিবারিক কাহিনী জানতে পেরেছেন । অধ্যাপক 
রুচিরাম সাহনি যে কেমন শক্ত ধাঁচের মানুষ ছিলেন তা তারই মুখ থেকে শোনা কাহিনীতেই 
পরিস্কার বোঝা যেতে পারে । সন্দেহ নেই এই ধাঁচটি পুরুষানুরুমে পুত্র বীরবলের মধ্যেও 
সংক্রমিত হয়েছিল । এখানে একটি সামান্য অথচ তাৎপর্যে অসামান্য ঘটনার কথা 
উল্লেখ করা যেতে পারে । পরিবারটি ষখন ডেরা-ইসমাইল-খান্-এর প্রাসাদোপম বাড়ি থেকে 
সে শহরেরই একটি ছোট্ট বাড়িতে চলে এল এবং সব রকমের বিলাসিতা তাদের বর্জন করতে 
হল। রুচিরাম সাহনি তার বাবার কাছে এসে নালিশ জানাল যে তার সিল্কের শা নেই, 
কানে সোনার ইয়ার-রিং নেই এবং হাতে বালা নেই দেখে তাঁর খেলার সংগীরা তাকে ক্রমাগতই 
টিউকারি দিয়ে চলেছে। দে আমলে এ ধরনের পোশাক ও অলঙ্কার ছিল সচ্ছল পরিবারের 
লক্ষণ । কথাটি শুনে তার বাবা বললেন ঃ “চারদিকে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে । এবার 
যতটা সম্ভব, বর্ষণ শুরু হোক্‌। কিন্ত তাতে কী? বর্ষার জলে বাইরের কাপড়-চোপড় 
ভিজবে, কিন্তু ভেতরের আত্মা? মেঘ বা বর্ষাবাদলে সেই আত্মা কখনও সিক্ত হয় না। 
অপেক্ষা করো, এই দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ একদিন কেটে যাবে ।” 

কিন্তু, এধরনের কথা বলা যত সহজ, কাজে দেখানো তত সহজ নয় । হতাশা ও নৈরাশ্যে 
পীড়িত বাবা যখন মারা গেলেন, তখন রুচিরাম একটি নাবালক শিশুমান্্ । যে ডেরা-ইসমাইল- 
খান-এ পরিবারটির যথেষ্ট মর্যাদা ও ধনসম্পদ ছিল, সেখানে হাতসর্বস্ব হয়ে বাস করা চলে না। 
কিন্তু, এই একটি মান্ত্র ধাক্কা খেয়ে হাত-পা শুটিয়ে বসে থাকার পান্রও ছিলেন না রুচিরাম । 
বিদ্যোপার্জনের অদম্য সংকল্প নিয়ে একগাদা বই-পুস্তক পিঠে তুলে তিনি পায়ে হেঁটেই চললেন 
দেড়শ" মাইল দূরে ঝাং-এর পেশ্চিম পাঞ্জাবের একটি শহর, বর্তমানে পাকিস্তানে) দিকে । বৃত্তি 
হিসাবে পাওয়া মান্র কয়েকটি টাকার ওপর নির্ভর করে তাঁকে বিদ্যার্থীরি পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে 
হল । যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিল এই ছেলেটি, দেখলেই মনে হস্ত তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্রল। বৃত্তি বা 
কোনরূপ অনুদান সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু, জীবনের প্রথম পদক্ষেপে ই 
তাঁর সামনে বাধার প্রাচীর । ঝাং-এর পথে একটি ঘটনার কথা তিনি নিজেই এই লেখিকাকে 
বলেছেন, যা মনে শিহরণ জাগিয়ে তোলে | দেড়শ" মাইল দূরে ঝাং, পায়ে হেটে এই দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করতে হবে । রাত আসছে, সান্ধ্য-মৃহ্র্তে তিনি একটি জায়গায় এসে থামলেন । 
কোথায় রাত কাটাবেন সেটাই সমস্যা । হাতে সম্বল একগাদা বই, পকেটে এক টাকা পঁচিশ 
পয়সা _অবশ্য, তার মতো একটি দরিদ্র কিশোরের কাছে সেটাই ছিল এক বিরাট অংক। তবুও 
ওই সম্বল নিয়ে কোন সরাইথানায় রাত কাটাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর সামনে দুটি পথ $ 
€১) রাতট্ি কারো এক আস্তাবলে কাটানো ঃ ২) রাস্তার পাশে কোন গাছে চড়ে একটু ঘুমিয়ে 
নেওয়া। কিন্তু এখানেও সমস্যা । আস্তাবলে রাত কাটাতে গেলে তাঁর মূল্যবান সম্পদ, অর্থাৎ 
বই-পন্ন চুরি হয়ে যেতে পারে । অতএব, কিশোরটি দ্বিতীয় পথট্িই বেছে নিল, অর্থাৎ গ্রাছে চড়ে 
বসল কিন্তু চোখ বূজল না। আশঙ্কা, গাছের ডালে ঘুমিয়ে পড়লে সে পড়ে যেতে পারে । 
এমন কঠিন অবস্থায় ছাত্রজীবন শুরু করে নিজের পরিশ্রম ও প্রতিভা প্রয়োগ করে তিনি 
একদিন লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজের রসায়নশাসত্রের অধ্যাপক হয়েছিলেন । ইতিমধ্যে লাহোরই 
তাঁদের পারিবারিক গৃহ হয়ে উঠেছে, ভেরার কখা চলে গেছে পেছনে, যদিও পরিবারটির 
পরিচিতি এখনও “ভারুচি” বা ভেরার অধিবাসীরূপেই রয়ে গিয়েছে । 


পারিবারিক ইতিহাস 5 


প্রফেসর রুটিরাম সাহনি তাঁর পাচ ছেলেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যগড পাঠালেন এবং 
নিজেও ইংল্যশুড গেলেন। মানচেম্টারে গিয়ে তিনি কেম্িজের অধ্যাপক আর্নেম্ট রাদারফোর্ডের 
সঙ্গে একযোগে তেজস্ক্রিয়তা সম্পকে গবেষণায় লেগে গেলেন, কাজ করলেন কোপেনহেগেনের 
বিজ্ঞানী নিয়েলসবোরের সঙ্গেও । প্রথম মহাযুদ্ধ যেদিন ঘোষিত হল সেদিন তিনি রয়েছেন 
জার্মানীতে । লড়াই আরম্ভ হবার একদিন আগে কোনব্রমে সীমান্ত অতিক্রম করে তিনি 
নিরাপদ স্থানে পৌঁছন । বাস্তবিক, রুচিরামের কর্মোদ্যোগ, অনুপ্রেরণা, সাহস, নিষ্ঠা ও বিপুল 
শ্রমশত্তি বহুলাংশে তার পুন্র বীরবলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সঞ্চার করে দিয়েছিল 
এবং সে ধাচেই তাঁর চরিন্র গঠিত হয়েছিল । পরবতী জীবনে তাই আমরা দেখতে পাই 
বীরবল সাহনি তাঁর গবেষণাকর্মে কখনও পরাজয় স্বীকার করলেন না! যত কঠিন সমস্যাই 
হোক না কেন, তিনি তাঁর সমাধানে সর্বদাই প্রস্তত। এ এমন এক জীবন-দর্শন যা সমগ্র 
জীবনটিকেই একটা রূহৎ চ্যালেঞ্জরূপে মেনে নেবার আদর্শরূপে গ্রহণ করতে তাকে অনুপ্রেরণা 
দিয়ে এসেছে । 

অধ্যাপক বীরবল সাহনি স্বাধীনতা সংগ্রামেরও একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। এটা 
সম্ভবতঃ তাঁর জীবনে পিতুপ্রভাবেরই ফল । পিতা রুচিরাম 1922 সালে অসহযোগ আন্দোলনের 
দিনে অস্থতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সরকারী খেতাব বর্জন 
করেছিলেন । তাঁর পেনসন বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি সত্ত্বেও তিনি পেছনে হটে আসেননি । 
তিনি সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাজের ফলাফলের জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন । কিন্তু 
তাঁর ব্যক্তিত ও জনপ্রিয়তার জোর এত বেশী ছিল যে ব্রিটিশ সরকার তাঁর পেনসন স্পর্শ করতে 
সাহস পেল না এবং তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পেনসন ভোগ করে গিয়েছেন । 

ভারত-ইতিহাসের সেই ঝঞ্ঞঝা বিক্ষুব্ধ দিনগুলি । স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ষোভ ও আলোড়ন 
তখন তুজে । দেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ প্রতিটি প্রাণ পর্ণ স্বাধীনতা অজনের কাজে কোন-না-কোন 
উপায়ে নিবেদিত । প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যমত এই সংগ্রামে সহায়তা করে চলেছে । এমন 
দিনে, ভারতের ভাগ্য যেদিন নির্ধারিত হতে চলেছে, তখন তাঁদের লাহোরের বাড়িতে এসেছেন 
একে একে মতিলাল নেহরু, গোখলে, দেশবন্ধু দাশ, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সরোজিনী নাইডু, 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, হাকিম আজমল খান আরও অনেকে । এদের উপস্থিতি, 
রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা তরুণ বীরবলের রাজনৈতিক চিন্তাধারার গতিপথ স্থির করে 
দিয়েছে । বাড়ির কাছেই 'ব্রাডলে হল" পাঞ্জাবের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র । প্রায় 
প্রতিদিনই সেখানে শোনা যেত অমুক জায়গাম্ন অমুক গ্রেফতার হয়েছেন, অমুক জায়গায় 
নিষেধাজ্জা অমান্য করে সভা চলছে, কোথাও কাদানে গ্যাস, কোথাও বা গুলি, বাইরে এক 
প্রচন্ড ঘ্র্ণিবাত্যার আঘাত যেন এসে পড়ছে 'ব্রাডলে হল'-এর প্রাচীরে, ভারত জুড়ে এক 
ইতিহাস রচিত হয়ে চলছে । তরুণ বীরবলের সংবেদনশীল মনের ওপর এসকল ঘটনার 
প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল। বিদেশে পড়াশুনা শেষ করে 1918 সালে ভারতে ফিরে আসার 
অল্সপরেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে বাস্তব রূপ দিলেন এবং হাতে-কাট্া খাদি 
পরতে শুরু করলেন । 

বীরবল সাহনি ছিলেন অত্যন্ত স্লেহপ্রবণ । এই বৈশিস্ট্যটি সম্ভবতঃ পেয়েছিলেন তিনি তাঁর 
মায়ের কাছ থেকে । আত্মত্যাগে সদা উন্মুখ জননী যদিও ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ছিলেন 
গোঁড়া, যদিও তাঁর চালচলন ছিল সাদাসিধে, তথাপি পাঞ্জাবী নারীর যা* বৈশিস্ট্য-_বুকে বল ও 
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মনে প্রচণ্ড সাহস নিয়ে তিনি এই সংসারটিকে বহু সংকটের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে 
এসেছেন। নিজে অত্যন্ত রক্ষণশীল, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরাও তাই ॥ তথাপি তাঁরা 
স্বামী-স্ত্রী একমত হয়ে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন । চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেশের 
সামগ্রিক অবস্থায় এটাকে এক বলি, বৈপ্রবিক পদক্ষেপ বলেই গণ্য করা হত। বাস্তবিক, 
প্রতিটি ছেলেমেয়ের সুষ্ঠু শিক্ষার জন্য তিনি যে প্রচণ্ড চেস্টা চালিয়ে গিয়েছেন, তাই 
তাঁদের পরবতী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল । অধ্যাপক রুচিরাম সাহনির তৃতীয়া কন্যা 
আীমতী লীলা কোহলি লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েটের গৌরবের 
অধিকারিণী হয়েছিলেন । দে আমলে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া ছিল সামাজিক 
রেওয়াজ, ঈশ্বরী দেবীও মেয়েদের বেশী বয়সে বিয়ে দেওয়া পছন্দ করতেন না। কিন্তু 
এব্যাপারে তিনি স্বামীর ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিলেন, পরিবারের মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে 
দেবার জন্য স্বামীর ওপর কোন চাপ দিলেন না। 

বীরবল যখন বালকমান্র তখনই সে তার মানবিক অনুভুতির জন্য যথেম্ট সুনাম অর্জন 
করতে পেরেছিল । ভাইবোনদের মধ্যে কলহ বাধলে বীরবলকেই অনিবার্ষভাবে তা মিটিয়ে 
দিতে হত। কেননা, তারা সকলেই জানত বীরবলের কাছে ন্যায় বিচার আশা করা যায়। 
এই উক্তি থেকে যদি কারো ধারণা হয়ে থাকে যে বীরবল খুব গুরুগভভীর মেজাজের লোক 
ছিলেন, সেজন্য একথাটিও বলে রাখা ভাল যে মজার মজার ব্যাপার সুম্টিতে তার জুড়ি কেউ 
ছিল নাঃ ছোট ভাইবোনদের সে এমন সব দুষ্টরমিতে ঠেলে দিত যে সেজন্য তার বাবাকে 
কোন কোন সময় দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হত। দুমষ্টুমির এই প্রবণতা ছিল নানা 
ধরনের । একবার গরমের কয়েক মাস ছুটি কাট্টাবার জন্য পরিবারের সকলে মিলে সিমলা 
গেলেন; সেখানে আত্মীয়-স্বজনের সংগে রইলেনও একই বাড়িতে । সেখানে একাট বাগান ছিল, 
সব্জির বাগান । বাগানে জন্মানো হয়েছিল ভুষ্টা ও শশা। কোন এক কারণে বীরবলের 
পরিবারকে অকঙ্মাৎ লাহোরে ফিরে যেতে হল । বীরবল দেখলেন এসময় তারা লাহোরে 
চলে গেলে ওই ভুট্টা ও শশাগুলি জুটবে প্রতিবেশীদের ভাগ্যে । দুষ্টবৃদ্ধি বীরবল এই সম্ভাবনা 
সহজে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি মতলব আঁটলেন, লাহোর যাত্রার আগের রান্তিরে 
সবগুলি পাকা ফল তুলে নিয়ে আসবেন এবং যাতে এই অনিম্টকর কাজটি ধরা না পড়ে, সেজনা 
সব কয়টির শেকড় কেটে মাটি চাপা দিয়ে রাখবেন । ভাইবোনেরা একজোট হয়ে পরিকল্পনা- 
মত এই কাজ সেরে ফেলল এবং গাছগুলিও শীঘ্রই মরে গেল। প্রতিবেশীরা হতবৃদ্ধি হয়ে 
পড়লেন, তাড়াতাড়ি গাছগুলির গোড়ায় সার দিলেন, জল দিলেন, কিন্তু সেগুলি আর বেঁচে উঠল 
না। তাদের যে কিভাবে ঠকানো হয়েছে, এটা বুঝে নিতে প্রতিবেশীদের অনেক দিন কেটে 
গেল, কিন্তু ইতিমধ্যে বীরবলরা লাহোরে পৌছে গিয়েছে । এই যে লোকের সঙ্গে তামাসা করে 
চলার অভ্যাস, তা কিন্তু পরিণত বয়সেও তাঁর বজায় ছিল । বয়স বাড়লেও তিনি তাঁর অক্প 
বয়সী ভাইপো ও ভাইঝিদের নিয়ে মজা করতেন, শুধু কথায় নয়, কাজেও । উভ্ভিদবিদ্যা- 
সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধানে তিনি তাঁর জঙ্গী ছাত্রদের সঙ্গেও মজার মজার গন্প করে চলতেন, 
তাদের নানা রসালো কাহিনী শোনাতেন ! তাই ভাইপো ও ভাইঝিদের কাছে তিনি ছিলেন 
“মজার খুড়ো” । একটা দস্তানাওয়ালা খেলনা-বানরকে নিয়ে মজার থেলা দেখাতে তিনি বেশী 
ভালবাসতেন । পুতুলটি তিনি কিনে এনেছিলেন জার্মানী থেকে 1913 সালে । মিউনিকে ছ' 
মাসের এক গ্রীষ্মকালীন পাতক্রমে অধ্যাপক গোয়েবেলের উদ্ভিদবিদ্যাসংক্রাস্ত বজ্ততা শুনতে 
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গিয়ে তিনি সেখান থেকে এটি সংগ্রহ করে আনেন । দস্তানা-পরা বানর্টিকে তিনি এমনভাবে 
ধরে রাখতেন, সম্ত্রেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন যে সকলেই ওটিকে সত্যিকার বানর- 
শিশু বলে ভুল করে বসত । দস্তানা-পরা নকল বানর-শিশু কেবলমাত্র বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদেরই 
ঘে আনন্দ দিত, তা কিন্তু নয় । নববিবাহিত সাহনি ও তাঁর সলজ্জ স্ত্রীর মধ্যে যে সংকোচের 
আবরণ ছিল, নকল বানর তাও সরিয়ে দিয়েছিল । 

যুবক সাহনি বিয়ে করেছেন, স্ত্রীর সংগে প্রথম সাক্ষাৎ । বর বা বধ্‌, কারো মুখেই কথা 
ফুটছে না। এক অসহনীয় সংকোচ ও নিঃশব্দতা। সাহনির কোটের পকেট থেকে একটি 
বানরের বাচ্চার মুখখানা দেখা যাচ্ছে এবং তার চোখ দুটো পিটপিট করছে। সেটিকে দেখিয়ে 
সাহনি নব বধূকে বললেন, “এটি আমার পোষা বানর, এটিকে ভালওবাসি খুব । এতদিন আমি 
একাই ওকে লালন-পালন করেছি । কিন্তু আজ থেকে, আমার ইচ্ছা, তুমিই ওর যত্ু-আত্তি 
করবে । নাও, ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, ও তোমার ভালবাসা চাইছে । ওটা যে একটি 
খেলনামান্ত্র, আসল বানর নগ্প, তাঁর স্ত্রী কিন্তু তখন বুঝতে পারেননি । তাই ওটাকে স্পর্শ 
করতে তাঁর সংকোচ হচ্ছিল। কিন্তু মহিলাটি ধীরে ধীরে আরও কাছে চলে এলেন এবং 
অবশেষে বুঝতে প্রারলেন ওটি একটি পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বামী তাঁকে নিয়ে মজা 
করলেন “এই যা"। এবার দু'জনই হাসিতে ফেটে পড়লেন এবং উভয়ের সংকোচ ও জড়তা 
একদম কেটে গেল। এই নকল বানরটির সংগে সাহনির জীবন এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, 
তাঁর কথা উঠলেই বানরটির কথা এসে যায়। দেখতে বিমর্ষ অথচ মানবিক অভিব্যক্তিতে 
পূর্ণ এই ভাগ্যবান “ম্যাসকট"টি সবন্র তাঁর সংগে গিয়েছে ঃ সম্বদ্রপথে, আকাশপথে, স্থলপথে তাঁর 
সংগী হয়েছে । ফসিলের খৌজেই হোক বা প্রমোদ ভ্রমণের জন্যই হোক, এমন কোন দেশ 
ছিল না যেখানে বানরটি তাঁর সংগে যায়নি । সাহনি তাঁর আদরের পুতুলটির নাম রেখেছিলেন 
শগিপস্পি' । আজ প্রভুর মৃত্যুর পরে তাঁর সংগৃহীত মূল্যবান জিনিসগুলির মধ্যে এটিরও স্থান 
হয়েছে । যথাসময়ে “ইন্স্টিট্যুট অব প্যালিওবোটানি'তে দর্শনীয় বস্ত হিসাবে এটি রাখা হয়েছে । 

সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারার পরিবেশে বীরবলের জীবন গড়ে উঠেছিল । সে সময় পাঞ্জাব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি ছিল না বলে এম. এস-সি পড়ার জন্য বাবা কলকাতায় 
চলে যান। এটা এমন এক সময়ে যখন কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন খুব জোরদার 
হয়ে উঠেছে । সেখানে কেশবচন্দ্র সেনের বক্ততা শুনে তিনি ব্রা্মসমাজের আদর্শের প্রতি 
গভীরভাবে আকৃম্ট হন! কলকাতার প্রগতিবাদী গোল্ঠীর একনি সমর্থক হয়ে তিনি 
লাহোরে ফিরে আদেন । ব্রাক্ষসমাজ সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক বিরাট আলোড়নরূপেই 
দেখা দিয়েছিল । যে সকল প্রাচীন রীতি-নীতি ও বিশ্বাস সময়ের পরিবতনের সংগে সংগে 
তাদের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে অথথহীন হয়ে পড়েছে, তাদের বাঁধন থেকে মুক্ত হবার এক প্রচণ্ড 
প্রয়াস ছিল এই আন্দোলন । প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় এই আন্দোলন জাত-পাতের 
প্রশ্নকে সোজাসুজি অস্বীকার করল । রুচিরাম কলকাতা থেকে ফিরে লাহোরের ব্রাক্মসমাজ 
আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলেন । যে নতুন চিন্তায় উদ্দদ্ধ হয়ে তিনি কলকাতা থেকে ফিরে আসেন, 
তাকে কার্ষকর রূপ দিতে গিয়ে তিনি বড় ছেলে ডঃ বিক্রমজিৎ সাহনির বিয়ে দিলেন তাঁদের 
জাতের বাইরে । সমাজের যাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি সাফ বলে দিলেন, 
'সাহস থাকে তো আমাকে সমাজচ্যুত করে দাও |” উ'ছু গলায় যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন, 
দেখা গেল, সামাজিকভাবে রুচিরামকে “বয়কট” করার সাহস তীদের কারোরই হল না। 


8 বীরবল সাহনি 


লাহোরের বাড়িতে ধর্ম, জাত-পাত বা আচার-বিচারের কোন বাধার গণ্ভী ছিল না, সবধর্মের 
লোকেরই সে বাড়িতে অবিরাম অনায়াস যাতায়াত- রাজনৈতিক, ধরীয় এবং সাংস্কৃতিক 
আলোচনা চলত অবাধে । পাঞ্জাবে আযসমাজ যখন সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও 
শিক্ষা-সংস্কারের কার্যসূচি নিয়ে আন্দোলনে নামল, তখন লাহোরে যে-সকল বুদ্ধিজীবী এ- 
ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠলেন, তাঁদের মধ্যেও কুচিরাম সাহনিকে দেখা গেল । 
বীরবল সাহনি এমন এক পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন যেখানে সকলেই আশা করতেন যে, 
ছেলেমেয়েরা গুরুজনের বাধ্য থাকবে £ আবার কনিষ্দের মতামতকেও মর্যাদা দেওয়া হবে। 
বীরবলের কনিষ্ঠ ভাই ডঃ এম. আর. সাহনির উক্তি থেকে বিষয়টি আরও পরিক্ষার বোঝা 
যাবে ৪ “বীরবলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাবা ভেবে রেখেছিলেন যে, সিভিল সাঁভিসে গেলেই ও 
ভাল করবে এবং তদনুযায়ী বীরবলকে ইংল্যণ্ড যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলা হল। 
সবাই জানত, এবিষয় নিয়ে বাবার সংগে বেশী তর্ক-বিতর্ক চলবে না। আমার পরিক্ষার মনে 
আছে বাবার এই প্রস্তাবের জবাবে বীরবল বলেছিল, এটা যদি হুকুম হয়, তবে সে অবশাই 
বিলাত যাবে, কিন্তু ষদি তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথাটি ভেবে দেখা হয়, তবে সে উড্ভিদবিজ্ানে 
গবেষণার পথটিই বেছে নেবে । অন্য কিছুর প্রতি তার টান নেই। এ ধরনের জবাব শুনে 
বাবা প্রথমে কিছুটা অবাক হলেন বৈকি, কিন্তু সংগে দংগে বীরবলের প্রস্তাবে সম্মতিও দিয়ে 
দিলেন । বাবা ছিলেন চিন্তায় ও কর্মে কঠোর, নিয়মানুবতিতায় বিশ্বাসী কিন্ত প্রয়োজনবোধে 
তিনি সকলকেই নিজ বিচার-বৃদ্ধি অনুযায়ী পথ বেছে নেবার স্বাধীনতা দিয়েছেন । নিয়ম- 
শৃষ্মলার ব্যাপারে তিনি এত কঠোর ছিলেন যে, তাঁর নিহুক একটি অভিমত থেকেই বুঝে নিতে 
হত তিনি কি চাইছেন” বীরবল সাহনির বাল্য ও কৈশোর এমন এক পরিবেশে কেটেছিল 
যেখানে বড়দের কথা মেনে চলতে হত, আবার সংগে সংগে প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিচার-বৃুদ্ধি 
অনুযায়ী ভাবনা-চিস্তা ও কাজের অধিকার থাকত । এ এমন এক পরিবেশ যেখানে বিদেশী 
শাসনের বিরুদ্ধে বিরামহীন বিদ্রোহ চলছে, আবার তারই সংগে উচ্চশিক্ষার জন্য সকলের 
আপ্রাণ চেস্টাও চলছে । 


তিন 


কুল ও কলেজের শিক্ষা 


সাহনির ছেলেবেলার পড়াশোনার সবটাই হয়েছে ভারতে । স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি লাহোর 
গভর্নমেন্ট কলেজে ভরি হন এবং বিখ্যাত ব্রায়োলজিস্ট অধ্যাপক শিবরাম কাশ্যপের কাছে 
উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন । অধ্যাপক কাশ্যপই সাহনিকে উডভিদবিদ্যা তার প্রধান 
পঠনীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেন । গাছপালার প্রতি তাঁর যে ভালবাসা রয়েছে, 
কটি বয়সেই তা” ধরা পড়ল । লতাপাতা জোগাড় করে এনে সংগ্রহশালা বা “হাবেরিয়াম" তৈরা, 
নতুন গাছপালা খুঁজে নিয়ে আসা বা ভবিষ্যৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেগুলি বোতলের মধ্যে 
রেখে দেওয়া-_এ সকল ব্যাপারে বাড়ির লোকেরা অভ্যন্ত হয়ে উন্ডেছিলেন ॥ গভর্নমেন্ট কলেজে 
যখন তিনি পড়াশোনা করছেন, তখন থেকেই তিনি বাড়ির বাইরে খোলা জায়গায়, নগর প্রাচীরের 
বাইরে, ব্রাডলে হল”-এর আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল । অ-দেখা 
কোন উদ্ভিদ চোখে পড়লেই তিনি সেটাকে উপড়ে তুলে নিয়ে আসতেন এবং নিজের বাড়ির 
বাগানে সেটাকে বসিয়ে দিতেন । এভাবে চলতে চলতে একদিন তাঁর চোখে পড়ল সৌদাল 
ফুলের (08551830019) গাছের একটি চারা, যার চলতি নাম হচ্ছে 417021695, বা 
“স্বর্ণসিঞ্চন' ৷ 'স্বর্ণসিঞ্চন' নাম দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, ওর দোনালি-পীতবর্ণের পাপড়িগুলি 
গাছ থেকে ঝরে পড়লে দূর থেকে মনে হয় যেন সেখানে স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে । 
এই আবিম্কারে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বীরবল রুদ্বশ্বাসে ছুটে যান বাড়িতে এবং ছোট ভাই-কোনরা- 
সহ এক দল বাচ্চা ছেলেমেয়ে সেই চারা গাছটির কাছে গিয়ে মাটি খুঁড়ে সেটাকে তুলে নিয়ে এসে 
নিজেদের বাগানে পুতে দিল । কয়েক বছর পর সেই চারাটি যখন পরিণত হযে উল এবং 
মাটির ওপর পীতবর্ণের ফুল ছড়াতে আরম্ভ করল, তখন বাড়িতে আর আনন্দের সীমা রইল 
না। দুরের গ্রাম থেকে আত্মীয়-স্বজনরা নানা অসগুখ-বিসুখের চিকিৎসার জন্য অবশ্যই এর 
ফল কুড়িয়ে নিতেন এবং বীরবলকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানিয়ে যেতেন । দেশ ভাগ হবার পর 
যে বিপর্যয় শুরু হয়ে গেল, সেদিন অন্যদের সংগে সাহনি পরিবারকেও লাহোর ছেড়ে চলে 
আসতে হল । কিন্তু গাছটি সেদিনও ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে । ইতিমধ্যে ইপ্ডিয়ান লেবারনাম"এর 
(1110191) 1,200101017) জন্য সাহনির প্রীতি আজ প্রায় এক লৌকিক উপাখ্যানে পরিণত 
হয়েছে । লক্ষৌ-এ গোমতীর তীরে যখন তাঁর বাড়ি তৈরি হল, তখন রাস্তার দুই পার্থে সারি 
সারি এই গাছ লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। গ্রীল্মের রৌদ্রদণ্ধ আকাশের পটভ্মিকাক্স পীতবর্ণের 
ফুলগুলি খন র্রাস্তার দিকে নুয়ে পড়ে এবং গোমতীর জলে সেই সৌন্দর্য প্রতিবিষ্বিত হয়, তখন 
স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয় । শহরে প্রবেশের পথে এই অপরাপ সৌন্দর্ষের কথা না 
বলে কেউ থাকতে পারেন না। 

বীরবল সাহনি 1911 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি ডিগ্রী পান এবং সে 
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বছরেই ইংল্যগু গিয়ে কেছ্রিজের ইমানুয়েল কলেজে ভতি হন। 1914 সালে কেছ্রিজের স্নাতক 
হয়ে তিনি সে সময়ের সর্বাধিক পরিচিত উত্তিদবিজ্ঞানী অধ্যাপক এ. সি. সুআর্ডের সরাসরি 
নির্দেশনায় গবেষণায় নিযুক্ত হন। ফসিল উদ্ভিদ সম্পর্কে তাঁর গবেষণার জন্য লগুন 
বিশ্ববিদ্যালয় 1919 সালে তাঁকে ডি. এস-সি ডিগ্রী দিয়ে ভূষিত করেন। উত্ভিদবিজ্ঞানের প্রতি 
তাঁর অনুরাগ এবং ভারতের গাছপালা সম্পর্কে তাঁর ড্তান এত বেশী ছিল যে, তাঁর ছান্রাবস্থাতেই 
তাঁকে ভারতের উত্ভিদবিড্ভানের ছান্রদের উপযোগী করে লসন্-এর লেখা বইটির কালোপযোগী 
সংশোধন করে দিতে বলা হয়েছিল। ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যানয়গুলিতে আজও 
উ্ভিদবিজ্ঞানের ওপর লেখা লসন্‌ ও সাহনির বইখানা বহু পঠিত। এই বিরাট কাজের জন্য 
সাহনিকে দেওয়া হয়েছিল মান্র কুড়ি পাউণ্ড। রয়েলটি হিসাবে কিছুই তিনি পেলেন না। এর 
চেয়েও দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া হয়েছিল যে, 
সারাজীবন তিনি উদ্ভিদবিজ্তানের এমন কোন গাঠ্যবই লিখবেন না যার ফলে এই বইয়ের বিক্রি 
কমে যেতে পারে । 


চান 


দেশ-বিদেশে ভ্রমণ 


অধ্যাপক সাহনি যথেষ্ট ভ্রমণ করেছেন ₹ কেবলমান্ত্র ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীর নানা দেশে 
তিনি বেশ কয়েকবার ঘুরে এসেছেন । ভারতে তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করত ।হমালয় । 
হিমালয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেডিয়েছেন । উত্তর থেকে দক্ষিণ, পর্ব 
থেকে পশ্চিম, হিমালয়ের সবন্র ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ । ঘুরে বেড়ানোর এই নেশ' তিনি 
পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে । ছেলেমেয়েরা যখন বলতে গেলে শিশু, তখনই তিনি তাদের 
কয়েকবার হিমালয় ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছেন । বীরবল যৌবনেও বহবার হিমালয় পরিক্রমা 
করেছেন । গিয়েছেন পাঠানকোট থেকে রোটাং (12 হাজার ফুট) গিরিপথ পর্যন্ত; কাল্কা 
থেকে কশৌলি, সাবাথু, সিমলা, নারকুণ্ডা, রামপুর, বুশার, কিলবা ও বুরান গিরিপথ 016,800 ফুট) 
ধরে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত ঃ জোজি-লা গিরিপথ অতিক্রম করে শ্রীনগর থেকে দ্রাশ ; শ্রীনগর 
থেকে অমরনাথ €14 হাজার ফুট) + সিমলা থেকে রোটাং গিরিপথ এবং আরও বহু স্থানে । 
পায়ে হেটে গিয়েছেন তিব্বত সীমান্তে । 1911 সালের গ্রী্মকালে ইংল্যগ যাত্রার আগে 
জোজি-লা গিরিপথের অদূরে ম্যাচয় হিমবাহ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার কালে তিনি তুষার স্তূপের 
মধ্যে রক্তবর্ণের এক জাতের দুর্লভ শ্যাওলা খুঁজে পান। এই নমুনাটি তিনি ইংল্যগু নিয়ে গেলেন 
এবং “কেম্ত্রিজ বোটানি স্কুল'-এর অধ্যাপক সুআডকে দিয়ে তা পরীক্ষা করিয়ে নেন। ম্যাচয় 
তুষারপ্রোতে যাবার পথে নিচে একটি গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে তিনি যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ে 
সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন £ নিচে প্রায় অতলস্পশাঁ গহবরের মধ্যে একটি ঘোড়া তুষারে 
জমে গিয়ে সম্পূর্ণ অবিরুত অবস্থায়, সেই তুষার সমাধিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে! দামে সম্ভা এবং 
তুষার প্রান্তরে পিছলে পড়ার আশঙ্কা থাকে না বলে স্থানীয্ লোকেরা যে ধরনের চপ্পল পরে ঘুরে 
বেড়ায়, সেই চপ্পল পায়ে দিয়ে এবং স্থানীয় একজন গাইড ও তাঁর সংগী ভাইদের নিযে তিনি 
সে দিকেই এগিয়ে চললেন । কিন্তু, হঠাৎ তার খেয়াল হল, এই জমাট তুষার-প্রবাহে চলতে 
গিয়ে যদি একটিবারও পা ফেলতে ভূল হয়, তবে তিনি ও তাঁর সংগীরা ওই দুগম তুষার গহবরে 
একদা শিলায় রূপান্তরিত হয়ে ওই ঘোড়াটটির মতো অনন্তকাল অনড়-অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে 
থাকবেন । ছান্রজীবনে পর্যটনের কথা হিসাবের মধ্যে না ধরলেও তিনি ভারতের বাইরে 
গিয়েছেন বহুবার_ কোথাও বজ্ততা দিতে, কোথাও বা আলোচনা সভায় যোগ দিতে, বিশ্ববিদ্যালয় 
বা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান দেখতে আবার কোথাও কোন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের 
প্রধান হিসাবে । বিয়ের পর এসকল সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ ভ্রমণে তাঁর নিত্যসংগী ছিলেন শ্রীমতী 
সাহনি । এমনই একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ জ্মরণীয় হয়ে রয়েছে । শ্রীনগর থেকে উরি হয়ে 
তাঁরা পুঞ্চ যাবেন, সেখান থেকে চোর পার্জাল ও পাল গাগ্রিয়ান এবং অবশেষে গুলমার্গ । 
'গর্যাডভেঞ্চার”-এর নেশা, নতুন জায়গার ডাক শুনে উতলা হয়ে ওঠা, এ সমস্তই তাঁকে কোন কোন 
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সময় বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে । এমনই এক ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি ও তাঁর 
সংগীদল অল্পের জন্য রক্ষা গেয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমতী সাহনি এবং অল্প কয়েকজন মালবাহককে 
সংগে নিয়ে তিনি অনেকটা উচুতে তাঁবু খাটালেন । সন্ধ্যা আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রবল 
তুষার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সে এমন প্রচণ্ড তুষারবর্ষণ যে, সকলেরই দিশাহারা হবার 
উপক্রম | এই তুষারপপ্রান্তরে যাঁরা ঠিকমতো পা ফেলে চলতে পারতেন, যাঁরা শক্ত-সমর্থ মানুষ, 
তাঁদের সকলকেই তিনি সময় থাকতে নিরাপদ স্থান খুঁজে নেবার জন্য নিচে পাঠিয়ে দিয়েছেন । 
কুলিরা নিচে নেমে গেল। আর সেই তুষার-ঝঞ্ঝা-বিক্ষব্ধ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তুষারে সমাহিত হবার 
জন্য নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সাহনি এবং তাঁর পত্রী । চারদিকে সব কিছু জমে তুষার 
হয়ে যাচ্ছে, তীব্র শীত; এক দুঃসহ রাত্রিতে তাঁবুর যধ্যে আর কেউ ছিল না, শুধু তাঁরা দুজন 
স্বামী-স্ত্রী। সৌভাগ্যের কথা, একজন কুলি নিরাপদ স্থানে পৌছে অন্যদের জানিয়ে দিয়েছিলেন 
অধ্যাপক ও অধ্যাপক-পত্বী তুষারের মধ্যে আটক পড়ে আছেন । এই পর্বত অভিযানের জন্য 
সাহনি যে কুলিদের ভাড়া করে নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলে একই গ্রামের লোক এবং সেই গ্রামের 
মোড়ল উপস্থিত থেকে ভাড়ার ব্যাপারে কথাবার্তা পাকা করে দিয়েছিলেন। সাহনি-দম্পতির এই 
বিপদের কথা কানে যেতেই সেই গ্রাম্য-জর্দার একটি উদ্ধারকারী দল পাঠানোর ব্যবস্থা করে 
দিলেন। সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে অধ্যাপক সাহনি “বাইনোকুলার” দিয়ে দেখতে পেলেন, 
একটি উদ্ধারকারী দল তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে ॥ ব্যাপারটি চোখে দেখেও তিনি যেন 
বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সাহনি-দম্পতিকে উদ্ধার করার জন্য যাঁরা আসছেন, তাঁরা শত্ত- 
সমর্থ ও তাগড়া চেহারার লোক এবং সে অঞ্চলের পথ-ঘাট সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। 
পরে হাঁটু পর্যন্ত গভীর তুষার প্রবাহ ঠেলে তাঁরা নিচে নামলেন । 

অনেকেই খবর রাখেন না যে, একজন বিজানী হওয়া সত্তেও শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ 
ছিল গভীর । সংগীতপ্রিয় অধ্যাপক সেতার ও বেহালা দু"টিই বাজাতে পারতেন। অঙ্কন 
বিদ্যা ও মাটির মডেল", এগুলি ছিল তাঁর “হবি', আবার সময় পেলেই দাবা খেলা নিয়ে বসে 
যেতেন। খেলা-ধুলো ভালবাসতেন সেই ছেলেবেলা থেকেই, পরিণত বয়সেও খেলা-ধুলোর 
ব্যাপারে এই উৎসাহ তাঁর বজায় ছিল। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় তিনি হকি খেলায় মেতে 
উতেন এবং হকির একাদশে স্কুল ও কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন । কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে 
তিনি “ইশ্ডিয়ান” মজলিশের হয়ে “অক্সফোর্ড মজলিশের বিরুদ্ধে টেনিসও খেলেছেন । 

অধ্যাপক সাহনি ছিলেন প্রধানতঃ একজন প্য্যালিওবোটানিষ্ট' বা উভিদাশ্মবিজ্তানী এবং 
ভ্বিজ্তানীও বটে, কিন্তু বিজ্তানের অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন প্রত্থবিদ্যা ও প্রাচীন্‌ মুদ্রাসংক্রান্ত বিদ্যার 
ক্ষেত্ত্রেও তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। 


পাচ 
উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞান 


ভূবিজানের দিক থেকে ফা সুদূর অতীতকাল বলে গণ্য করা হয়, সে সময়কার তকুলতা 
বিজ্তানের যে শাখার বিষয্সীভূত হয়ে আছে, তাকেই বলে উত্ভিদাশ্মবিক্তান। এ বিজ্তান দাঁড়িয়ে 
রয়েছে উদ্ভিদের ফসিলের ওপর অথবা শিলাস্তরে রক্ষিত উদ্ভিদের দেহাবশেষের ওপর । এ- 
সকল ফসিল বা ফসিলকল্প পদার্থগুলি পাওয়া যায় পাতা, বীজ, ডাল-পালা, রেণু, পুষ্প, ফল বা 
কাম্ঠখণ্ডরুপে, কিন্ত আগা-গোড়া ফসিলে পরিণত উদ্ভিদ-দেহ কদাচিৎ অখণ্ড অবস্থায় পাওয়া 
যায়। অতীত ইতিহাসের প্রমাণচিন্ত্র হিসাবে এসকল ফসিল দেখে যে কোন বিশেষ শিলার 
বয়স নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়। কেননা, একটি নিদিষ্ট পাললিক শিলাস্তরে বা স্তর সমম্টির 
মধ্যে একটি বিশেষ যুগের বৈশিশ্ট্যপূর্ণ জীবনই থাকতে পারে। পুথিবীর জীবনে যুগের পর 
যুগ কেটে গিয়েছে এবং সেই সংগে পুথিবীর উতভভিদ ও প্রাণীর দৈহিক গঠন জটিলতর রূপ 
নিয়েছে । পৃথিবীর বিভিন স্তরের ফসিল-রেকর্ড দেখেই তা” পরিম্কার বোঝা যায় । ফসিলকে 
100108001 বা 'নির্দেশক'রূপে গ্রহণ করে শিলার বম্পস নিরূপণ করতে গেলে সেই বিশেষ 
শিলাস্তরে কয়েকটি বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের বা প্রাণীর শিলীভৃত কঙ্কালের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের 
দ্বারাই তা প্রমাণিত হতে পারে। পনেরো শত কোটি বছর আগে 7:00902910 যুগে 
যে জলজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব ছিল, ফসিলের ভাষায় তা লিপিবদ্ধ রয়েছে । ৮১৪1৪০92019 
বা পুরাজীবীয় যুগের শিলুরীয্ পর্বে যে-সকল শিলাস্ভর গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে আমরা 
প্রথম স্থল-উদ্ভিদ দেখতে পাচ্ছি। আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র, গঠনে অত্যন্ত সরল উদ্ভিদ-কণিকা 
বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে এসে আজকের দিনের গুপস্তবীজী (05199199170) বৃক্ষের 
কূপ পেল, কিভাবেই তা তাদের গঠন কৌশলের উন্নতি ঘটল, বিভিন্ন অংগের বিকাশই বা 
কিভাবে ঘটল, সে-স্কল প্রশ্ন উড্ভিদবিজ্ঞানের সংগে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে । 

উদ্ভিদ ফসিলের স্তরবিন্যাসের ব্যাপারটি ভূবিজ্তানের অন্তভুত্ত রয়েছে । যে শিলার বয়স 
জানা আছে, তার সংগে যদি অন্যন্র দেখা কোন উদ্ভিদের আবির্ভাব, প্রাধান্য ও বিলুপ্তি যাচাই 
করে দেখা যায়, তবে ভূবিজ্তানীর পক্ষে ওই একই ধরনের উত্ভিদ্বিশিম্ট অন্য কোন শিলাস্তরের 
সংগে পারস্পরিক সংযোগ সুন্রটিও বের করা সম্ভবপর হয়! ফসিল-উদ্ভিদ ভূবিজ্তানীকে 
সুপ্রাচীন যুগের আবহাওয়া ও ভূ-সংস্থানের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণও দিতে পারে। 
আজ যাকে জীবন্ত দেখা যাচ্ছে, তার প্রয়োজনীয় তাপমান্রা ও আদ্রতা জানা থাকলে একই 
গোম্ঠীভুক্ত ফসিলরূপী উভ্ভিদের জীবনকালে কতটা তাপ ও আদ্রতার প্রয়োজন হয়েছিল, তাও 
মোটামুটি নির্ভূলভাবে স্থির করে নেওয়া যেতে পারে ; ভূবিজানী উভ্তয় প্রজন্মের মধ্যে তুলনা করে 
তাই-ই করে থাকেন। ভ্বিজ্ঞানী ও উডভিদবিজ্তানী উভয়েই আজ এটা স্বীকার করে নিচ্ছেন 
যে, কোন্‌ বিশেষ যুগে কোন্‌ বিশেষ ধরনের উত্ভিদের উদ্ভব ঘটেছিল, বংশ বিস্তার হয়েছিল, 
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কোন্‌ বিশেষ ধরনের স্বত্তিকা থেকে প্রাণ আহরণ করেছিল অথবা বিবতনের কোন্‌ পথ ধরে 
অতি সহজ গঠন তরু-ভ্রণ আজ তার দৈহিক গঠনে পরিবর্তন নিয়ে এল, জটিল থেকে জটিলতর 
দৈহিক কাঠামোর অধিকারী হল, একমান্র উদ্ভিদ ফসিলই এ-সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারে । 
উদ্ভিদের প্রধান প্রধান গোম্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের সন্ধানও তারাই দিতে পারে । ফসিলে ফসিলে 
জীবনের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা পর্যালোচনা করে এবং ভূবিজ্তানের হিসাবে পৃথিবীর 
যে বয়স ধরা হয়েছে. তা” বিচার করে দেখা গিয়েছে সাড়ে 32 কোটি বছর পূৃবে “সিলুরিয়ান' 
(9110119) 76119) পর্ব শুরু হবার আগে পৃথিবীতে উদ্ভিদ-দেহের কোন কঠিন অবলম্বন বা 
হাড় ছিল না। মোটামুটি হিসাবে 31 কোটি 60 লক্ষ বছর আগে “ডিভোনিয়ান পৰে" 
(0০৮০90181) [১1100) ব্যক্তবীজী উডভিদ (03577009910) ও পাখাহীন পতঙ্গের আবির্ভাব 
ঘটে। 23 কোটি বছর আগেকার উধ্বতর কারবন-উৎপাদী (00702 08100216193) 
শিলাস্তরে প্রথম ডানাওয়ালা পতঙ্গের অস্তিত্বের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে । আমাদের চারদিকে 
আজ যে 81051057617) বা গুপ্তবীজী উভিদ সর্বদাই দেখতে পাচ্ছি, বিবর্তনের দিক থেকে 
তারা সবচেয়ে উন্নত এবং সেগুলিকে বলা যায় আধুনিক" । তাদের পৃথিবীতে প্রথম আবিভাব 
ঘটে 01750989905 বা তৎপরবতাঁ কোন যুগপর্বে । পৃথিবীর প্রাণী ও উত্ভিদকুলের আজ যে 
চেহারা দেখতে পাচ্ছি, তা" নিতে তারা শুরু করল এই পর্বে, 6-? কোটি বছর আগে । 
আরও পুরাকালের যে-সকল উদ্ভিদ, [১91100500]া। নামে যাদের পরিচিতি, তারা নিশ্চিহেচ 
মুছে গিয়েছে আগেই, ] ঘা৪95%০ যুগে ।  কারবন-উৎপাদী শিলাস্তরে ৮6911009192717-দের যে 
সকল অবশেষ রয়েছে, ভূবিজ্তানের সবচেয়ে খাঁটি “নির্দেশক তারাই ₹ কেননা, তাদের বিবর্তন 
ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুততালে। ভূবিক্তানের কাল-নির্ঘন্টের (05010851581 [1776 9০815) অতি 
বিস্তীর্ণ পরিসরের একটি ক্ষুদ্র অংশ জুড়েই তাদের অস্তিত্ব বজায় ছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই 
ভেবিজ্ঞানের কালানুপাতে) তারা নিশ্চিহও হয়ে গেল। এই যুগপর্বের ফসিলগুলি কেন 
ভাল নির্দেশক" হয়ে উঠল, তার কারণ হচ্ছে এই যে, এ-সকল প্রজাতি অতি বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক 
এলাকা জুড়ে প্রচুর জন্মেছে । সুদূর অতীতে একদা তাদের বাড়-বাড়ন্ত অবস্থাই তাদের পরিচয় 
স্পম্টভাবে দিয়ে চলেছে। অতএব, অজানা যুগের শিলাস্তরে যদি এই “নিদেশক ফসিল" পাওয়া 
যায়, তবে ভূবিজ্তানের কয়েকটি সুনিদিষ্ট সুত্র ধরে আমরা এগিয়ে যেতে পারি এবং সে-সকল 
শিলার সংগে, যাদের বয়স আমরা জানি, তাদের সম্পর্কও নির্ণয় করতে পারি । 
অধ্যাপক সাহনি বাপারটি আরও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ এশিলাস্তরে যে সকল 
ফসিলের অবশেষ রয়েছে, সেগুলি পরীক্ষা করে আমরা আরও নিশ্চিতভাবে একটি স্তরকে 
অন্য স্তর থেকে পৃথক করে নিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ কল্পনা করুন, কয়লাখনিতে একটি 
ছোট্ট ডোবার ধারে বসে আপনি আঙুর খাচ্ছেন এবং আঙুরের বীচিগুলি জলে ছুঁড়ে দিচ্ছেন । 
সেই ডোবার তলদেশে তখন খড়িমাটি বা 01211-এর স্তর গড়ে উঠছিল_-পরবর্তীকালে সেই 
বিশেষ স্তরটি পরীক্ষা করে আমরা বলে দিতে পারব কোন্‌ বিশেষ দিনে আঙুরের বীচিগুলি 
সেখানে ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল । অথবা মনে করুন, ওই খনিতেই এক রাতে একটি আলোর 
চারপাশে এক ঝাঁক পতঙ্গ উড়ে বেড়াচ্ছিল এবং সেই সময় কয়েকটি পতঙ্গ ওই ডোবায় পড়ে গেল, 
অথবা জলের তোড়ে ভেসে এসে কয়েকটি পতঙ্গ সেই ডোবার খড়িম্বাটির পলির নিচে চাপা পড়ে 
পাথর হয়ে গেল। এখন, বহুকাল পরে ওই পতঙ্জগুলির দেহাবশেষ পরীক্ষা করে আমরা নিভুল 
বলে দিতে পারি ওই স্তরটি কোন্‌ বিশেষ দিনে, এমন কি, কোন্‌ বিশেষ সময়ে গড়ে উঠেছিল ।” 


ছয় 


প্রথম কর্মজীবন 


কেস্থিজে পড়াশোনা শেষ করে অধ্যাপক সাহনি 1919 সালে ভারতে ফিরে আসেন এবং 
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে এক বছর অধ্যাপনা করে তিনি 
লাহোর চলে যান । 1920-21 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা পড়ান । 1921] সালে" 
ডঃ সাহনি এলেন লক্ষ্ৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিজ্তানের অধ্যাপক হ'য়ে । উভিদবিজ্তান এবং 
পরবর্তীকালে ভূবিজ্তানের প্রধান হিসাবে কাজে নিযুক্ত থাকেন 1949 সালে তীর মৃত্যু পর্যন্ত 

উদ্ভিদবিজান শাখার দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই তিনি প্রাক্‌-স্নাতক শ্রেণীর পান্যসূচী সংশোধন 
করে নেন। উদ্ভিদবিজ্তানে অনার্স ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। নিজের যথেস্ট 
কাজের চাপ থাকা সন্তবেও তিনি বি. এস. সি. ক্লাশে পড়াতেন, কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন 
পড়াশোনায় ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম-নিষ্ঠা আনতে হলে জুনিয়র ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যাপারটি 
সিনিয়র শিক্ষকদের হাতেই রাখা উচিত । ছাত্রদের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাতে হ'লে এটি একটি 
অপরিহার্য শত ! যে বয়সে ছাত্ররা চিন্তার দিক থেকে সহজেই অভিভূত হয়, সে বয়সে তাঁদের 
শিক্ষাদানের ব্যাপারটি সিনিয়র অধ্যাপকদের হাতে থাকলে তারা চিন্তা ও মননের দিক থেকে 
নিয়মানুগামিতা ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলার অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারবে । ছান্ত্রদের সম্পকে 
তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহই তাঁকে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল । তিনি নিজেই ছান্রদের 
ড্রয়িংগুলি পরীক্ষা করে দেখতেন এবং ধীর ও সুস্থচিত্তে কঠিন বিষয়গুলি ছাত্রদের বুঝিয়ে 
দিতেন ৷ প্রতিভাবান পরিশ্রমী ছাত্ররা অযাচিতভাবেই তাঁর প্রশংসা পেত । পড়াশোনায় যাদের 
তেমন আগ্রহ ছিল না, তাদের তিনি মাঝে মাঝে সম্মেহ ভৎসনা করতেন । ফলে, পড়াশোনার 
ব্যাপারে তারাও তৎপর হয়ে উঠত । 

একবার কয়েকটি অপরিহার্য্য অবস্থায় পড়ে অধ্যাপক সাহনি প্রাক্-স্নাতক ক্লাশ নেওয়া বন্ধ 
করে দেন। ছাত্ররা তাঁর এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল এবং এ ব্যাপারে 
শ্রীমতী সাহনির দ্বারস্থ হয়ে অনুরোধ জানাল যে তিনি যেন তাদের হয়ে অধ্যাপকের সংগে কথা 
বলেন । যা” আশা করা! গিয়েছিল, তাই ঘটল । অধ্যাপক সাহনি আবার প্রাক্-স্বাতক ক্লাশ 
নিতে শুরু করলেন। যে আন্তর্জাতিক খ্যাতির তিনি অধিকারী হয়েছিলেন এবং তরুণ বয়সেই 
তাঁর ওপর যে সম্মানের ধারাবর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে তাঁর উদ্ধত ও অবিনয়ী 
হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু অধ্যাপক সাহনির ক্ষেত্রে তা” ঘটেনি । প্রত প্রশংসা, এত 
গুণগান সত্ত্বেও তাঁর মধুর স্থভাব, বিনয়নম্্র আচরণ ও সদাশয়তা অক্ষুণ্ন ছিল বলেই প্রয়োজনে 
পরামর্শ ও উপদেশের জন্য ছাত্ররা সবসময়েই তাঁর সামনে হাজির হতে পারত । এ সম্পকে 
'জিওলজিরাল সারে অব ইন্ডিয়া'র শ্রী আর. এস. সি. পাল নিম্নোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ 
করেছেন ঃ শ্রীপাল তখন লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র । ভর্তি হবার পর প্রথম ছুটির সময়ে 


16 বীরবল সাহনি 


শ্রীপাল তাঁর নিজের শহরে যাচ্ছিলেন । কিন্তু রাস্তায় নেমে দেখেন যানবাহন বলতে কিছুই 
চোখে পড়ছে না অথচ ট্রেনের সময় হয়ে আসছে । পাল ইউনিভাসিটি রোড ধরে এগোতে 
থাকলেন এই আশায় যে, একটা কিছু যানবাহন জুটে যাবেই। ঠিক সে সময় একখানা গাড়ি 
পেছন থেকে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। গাড়ির ড্রাইভার পালের কাছে জানতে চাইলেন বারবার 
সে ঘাড় বেঁকিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে কেন, এবং তার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না। 
পাল তাঁর উদ্বেগের হেতু জানালে ড্রাইভার বললেন £ নিন, উঠে পড়ন, আপনাকে ল্টেশনে 
পৌ'ছে দিচ্ছি ৷ ট্রেন ধরার জন্য গাড়ি ছুটে চলল স্টেশনের দিকে । 

স্টেশনে পৌ"ছে পাল বললেন £ আপনি আমাকে এতটা সাহায্য করলেন, কিন্তু আপনার 
পরিচয়টি তো জানা হ'ল না। 

ড্রাইভারের চট জলদি জবাব ঃ আমার নাম বীরবল সাহনি। গাড়িখানা অতঃপর 
'তীরবেগে গ্তব্যস্থলের দিকে ছুটে চলল, আর দেখা গেল না! পাল নিশ্চয়ই সাহনির নাম ও 
খ্যাতির কথা শুনেছেন, কিন্তু চাক্ষুষ দেখলেন এই প্রথম । 

অধ্যাপক সাহনির বিজ্তান-চ্চার প্রথম দিকের আর এক কাহিনী তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সাহনির 
মুখে শোনা । 1923 সালের বিপর্যয়কর বন্যা। গোমতী নদীর জলোচ্ছাসে লক্ষৌ-এর 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত! তাঁদের বাড়ি ছিল নদীর খুব কাছাকাছি এবং প্রচণ্ডভাবে ফেঁপে-ফুলে- 
ওঠা নদীর ভয়ঙ্কর রোষ থেকে এই বাড়িটিও রেহাই পায়নি । বন্যার জল এমন তোড়ে এসে 
বাড়িতে ঢুকল যে আসবাব ও অন্যান্য জিনিস রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠল । ভাগ্যব্রমে 
অধ্যাপক সাহনির আগেই খেয়াল হয়েছিল এবং সময় থাকতে তিনি তাঁর ফসিল-সংগ্রহ ও 
গবেষণাসংক্রান্ত সব কাগজপত্র অন্যন্র সরিয়ে রেখেছিলেন । সেই বিপদের দিনে শহরের অন্য 
আরও তিনটি পরিবার এই একই বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। তীর স্থানাভাব £ তাই একটি ঘরে 
চারটি পরিবারের রান্নার ব্যবস্থা । মহিলারা পালা করে রান্নার তদারকী করছেন । একদিন 
দুপুরের রান্নার তদারকীর ভার পড়েছিল শ্রীমতী সাহনির ওপর । রান্নায় দেরি হয়ে যাচ্ছে, 
কিন্তু সেই অস্থায়ী হেসেলর উনুনে আগুন যেন ত্বলতে চাইছে না। শ্রীমতী সাহনি অধৈর্য্য হয়ে 
পাচককে বললেন £ বাপু হে, কাঠের টুকরোগুলি একটু নেড়েচেড়ে দিলেই তো আগুন ঠিক 
ঠিক ত্বলে উঠবে। পাচক গজগঞ্জ করে বলে উঠল £ এক ঘন্টা ধরে তো কাঠের 
গু'ড়িগুলি নাড়ছি, কিন্তু ওদের ধনুর্ভ্গ পণ, ওরা কিছুতেই ভুলবে না। শ্ত্রীমতী সাহনি ধৈর্য 
হারালেন, চিৎকার করে বললেন £ “যাও, সরে যাও, আগুন ভ্বালাতেও শেখনি দেখছি । দাও, 
আমিই জ্বালিয়ে দিচ্ছি। কিন্ত, যে মুহ্র্তে তিনি সেই “কাঠ" নেড়ে দিতে গেলেন, তখনই বুঝতে 
পারলেন এ যে সেই ফসিল কাঠেরই একটি যেগুলি অধ্যাপক বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য 
অতি কষ্টে নিরাপদ স্থানে তুলে রেখেছেন এবং পাচক এটিকেই উনুন ভ্বালাবার কাঠ মনে করে 
ভুলক্রমে উনুনে ছুকিয়ে দিয়েছে । 10961) যুগের দ্বিবীজপ্রী (01001515009) উদ্ভিদের 
এই ফসিলটি প্রায় ছয় কোটি বছর আগেকার দাক্ষিণাতযর আন্তঃরুষ্ণশিলাস্তরে (799০০৪1 
[057-08006992) 99119) পাওয়া গিয়েছিল । 

সহকর্মী ও ছাত্রদের কাছে জানা যায় অধ্যাপক সাহনি ক্লাশে তাঁর বজ্জ্তায় প্রথমে বক্তব্য 
বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ছান্রদের সামনে রাখতেন এবং অতঃপর সেসবের বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা ও সুক্ম বিশ্লেষণের দিকে এগিয়ে যেতেন । লেকচারের সংগে থাকত অঙ্কন-_ছবি একে 
বক্তব্য বিষয়কে আরও বোধগম্য করে তোলা দ্রুত কথা বলার অভ্যাস ছিল তাঁর। যেমন 
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তাড়াতাড়ি কথা, তেষনই তাড়াতাড়ি চিন্রাঙ্কনের সহায়তায় মনের কথা প্রকাশ করা । একটুও 
বাদ না দিয়ে, ছান্রদের প্রশ্ন বা কৌত্হলকে একটুও পাশ না কাটিয়ে চলত তাঁর অধ্যাপনা । 
ছাত্রদের পড়ানোর ব্যাপারে আর এক বৈশিষ্ট্যও সকলের নজরে পড়েছে । তিনি যে বিষয়টি 
পড়াচ্ছেন, সে বিষয়ে চর্চা কতদূর এগিয়েছে, বা সে বিষয়ে পরবতী! আধুনিকতম গবেষণা কোন্‌ 
পর্যায়ে পৌছেছে, তাও উল্লেখ করতে ভুলতেন না। বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তিদর অধিকারী লোকটি 
ক্লাশে পড়াবার কালে কোন 'নোট' সংগে নিয়ে আসতেন না, অন্যদের বক্তব্য তিনি নির্ভুলভাবেই 
উপস্থিত করতে পারতেন । 

তাঁর সহকমী লক্কৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্তান বিভাগের ডঃ এ. আর. রাও-এর মতে, 
শ্রোতারা ষে শ্রেণীরই হোক না কেন, ডঃ সাহনি লেকচার দিতেন সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায়, 
নিজের বক্তব্য সরাসরি উপস্থাপন, পুস্থমানৃপুত্ম বিশ্লেষণ, এগুলি ছিল তাঁর বক্তার বৈশিষ্ট্য । 
সঠিক বাচনভঙ্গী, ভাষার ওপর যথেম্ট দখল এবং শ্র.তিমধুর কন্ঠস্বর তাঁর বক্তার আকর্ষণ 
আরও বাড়িয়ে দিত । 

সাহনির 'লেকচার-এর নাম এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে সারা ভারতের ছাত্ররা এখানে ছুটে 
আঙসত এবং তাঁর উত্ভিদবিদ্যা ক্লাশে ভতি হতে চাইত । কিন্তু এটা হল তাঁর জীবনের একটি 
দিক। অন্য দিকটি হল কোন কোন সময় গবেষক সাহনি শিক্ষক সাহনিকে আড়াল করে 
দীড়িয়ে থাকতেন । তাঁর জীবনের প্রথম আকর্ষণ ছিল গবেষণায় এবং ছাত্রদের কাছেও তিনি 
গবেষণার প্রতি অদম্য নিম্ঠাই আশা করতেন । নিজে কাজ করতে গিয়ে তিনি যে কঠোর শ্রম, 
নিভূলতা ও সুক্ষ বিশ্লেষণের ওপর জোর দিতেন, ছাত্রদের কাছেও তিনি তাই আশা করে 
এসেছেন ॥ তাঁর চরিন্রের এই শুণগত বৈশিষ্ট্য ছাত্রদের মধ্যেও দায়িত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস এবং 
নির্ভুল ও নিয়মসিদ্ধ কাজে আগ্রহ সুচ্টি করে দিয়েছিল । ডঃ রাও-এর মতে “তাঁর গ্রবেষণাপত্রের 
সংগে তিনি যেসকল চিন্তর বা নকশা দিতেন সেগুলি অত্যন্ত সতকৃতার সংগে নিখৃতভাবে রচিত 
হত।' 

লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল অবদানের কথা উল্লেখ করতে 
গেলে এটা বলাই যথেন্ট নয় যে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্ভিদবিজ্ঞান ও ভূবিজ্তান বিভাগের 
প্রধান ছিলেন, বরং এটাই মনে রাখতে হবে যে তিনি এই দুইটি বিভাগকে দেশের শিক্ষা ও 
গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য করে তুলেছিলেন । কিন্ত শত চেস্টা সন্ত্বেও অল্পসময়ে বেশী কাজ 
পাবার জন্য একটি ফসিল কটা যন্জর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি কেনার জন্য যুক্ততপ্রদেশ 
উিভস্তর প্রদেশ) গভর্ণমেন্টকে দিয়ে 4 হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়ে নিতে তাঁকে 1932 সাল 
পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল । এর আগে ফসিল কাটার জন্য তাঁকে নিজ হাতেই %/16-১০/ 
ব্যবহার করতে হত। 

যদিও অনেক বছর ধরেই লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্ভিদবিদ্যা বিভাগটি ছিল, কিন্ত এর প্রধান 
আকর্ষণ ছিল 7১৪186906205 বা উত্ভিদাশমবিক্তান। অধ্যাপক সাহনি দীর্ঘদিন ধরেই এটা 
অনুভব করেছিলেন, ভূবিক্তানের প্রয়োজনীয় শিক্ষা না থাকলে উভভিদা*্মবিক্তানের চাও 
দারুণভাবে ব্যাহত হয়, অথচ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগোত্রীয় অন্য এক বিজ্ঞান, অর্থাৎ 
ভূবিজান শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই রাখা হয়নি । 

একথা মনে রেখেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূবিক্তান চচ্চার জন্য বহ বছর চেস্টা চালিয়ে 
আসেন এবং 1943 সালে এ ব্যাপারে সফল হন। নতুন বিভাগটি খোলা হলে তিনি এটির 
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প্রধান হন। ম্নাতকোন্তর ছাত্ররা উভিদের 70101091085 তেংগসংস্থানবিদ্যা) নিয়ে নিয়মিত 
পড়াশোনা আরম্ভ করার আগে তিনি নিজেই ছাত্রদের ভূবিজ্ঞানের পদার্থ ও ভ্স্তর-বিন্যাস সংক্রান্ত 
বিষয়গুলি গড়িয়ে দিতেন । তাঁরই ব্যবস্থাপনায় এম. এস. সি. ছাত্রদের জন্য 7৪12০ 
ট০91870-র একটি “স্পেশাল পেপার, প্রবতন করা হয়। যারা এই “পেপার' নিয়ে পড়াশোনা 
করেছেন, কেবলমান্ত্ তাঁদেরই এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার উপযুক্ত গণ্য করা হ'ত। 

অধ্যাপক সাহনি বিজ্ঞানের এক শাখার পদ্ধতিগত কলাকৌশল প্রয়োগ করে বিজ্তানেরই অন্য 
শাখার অমীমাংসিত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে প্রয়াসী ছিলেন । 1936 সালে 0%7727115012102 
সাময়িক-পন্রে তিনি লিখলেন £ “এটা বিশেষজ্তার যুগ । এই যুগে মানুষের চিন্তা অনিবার্ষ- 
ভাবেই সেই বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে । ফলে, বিজ্ঞানের এক শাখার সংগে অন্য 
শাখার সম্পকটি অনেকেরই চোখে পড়ে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চোখে পড়লেও সেটাকে তেমন 
শুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না) 

এদিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে তাঁর পদ্ধতি ছিল অনন্য- 
সাধারণ । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফসিল উত্ভিদবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে তিনি “ভাসমান মহাদেশ 
তত্বটি (00700173917691 10111106015) যাচাই করে দেখেছেন অথবা সিঙ্কু উপত্যকা 
সভ্যতার কালে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের চাষ পদ্ধতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রত্রাবিদ্যা ও 
উত্ভিদবিজ্ঞানের সম্পকটি খুঁজে বের করতে সচেম্ট হয়েছেন। সাহনি একবার সিচ্ধু সভ্যতার 
গুরুত্বপূর্ণ শহর হরগ্পায় খেস্টপূর্ব 2500 বছর) গিয়ে এক জাতের ৫০727 বা মোচাকৃতি- 
শীর্ষবৃক্ষের কাঠ-কয়লা আবিম্কার করলেন, বুঝতে পারলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই 
নগরের অধিবাসীদের সংগে পার্বত্য অঞ্চলের লোকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল। ব্যবসায়িক 
সূত্রেই এসকল কাঠ নিশ্চয়ই পাহাড় অঞ্চল থেকে আমদানি করা হয়েছিল, কেননা, হরপ্পায় 
বা আশপাশের কোথাও ৫০972 বৃক্ষ জন্মায় না। 

অনুরূপভাবেই রোহতকের কাছে খোকরা খট টিবিতে তিনি কাদার মধ্যে এমন ধানের 
খোসার দাগ আবিস্কার করেন যেগুলি দেখতে 07722 5০780 শ্রেণীর 7/9770-র মতো যাদের 
প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র শীষে একাধিক দানা রয়েছে । সেখানে প্রাপ্ত “টেরাকোটায়” বা শক্ত মাটিতে 
রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে তিনি তাদের কোষ ও পর্ররন্ধু বা 9101028 বের করে নিয়ে 
আসেন। তাঁর মতে, এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে এই শ্রেণীর ধান প্রায় দু হাজার বছর আগে 
যুধেয় উপজাতির লোকেরা জন্মিয়েছিলেন। রোহতকের কাছে পাওয়া কয়েকটি মুদ্রার ছাচ 
নিয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণাও করেছিলেন, সেজন্যই রোহতক শহরের নামটির ব্যুৎপত্তিগত 
উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখতে পান যে “রোহিতাক' নামে এক উদ্ভিদের নাম অনুসারেই রোহতক 
নাম রাখা হয়েছে (ল্যাটিন 2 44710072 73০/71%16 ড/. & & 5 প্রতিশব্দ 8 44772675072 
70/7124102 0.) 1 যেসকল উভিদের নামের উল্লেখ বইপন্রে রয়েছে, সেগুলির সঙ্গে যাচাই 
করে দেখেছেন যে এই উডিদ পাঞ্জাবে জন্মায় না এবং বাস্তবিক, অযোধ্যার পশ্চিমে, উত্তর 
ভারতের কোথাও দেখা যায় না। হতে পারে, এ্রতিহাসিক যুগেই পাঞ্জাবে এগুলি নিশ্চিহন হয়ে 
গিয়েছে । 442/26822 উদ্ভিদগোষ্ভীর অন্তভূত্ত হ'ল এই 44770072 £0/77%16. এরা 
মাথায় পল্লবগুচ্ছের মুকুট পরা এক প্রকার চির সবুজ বৃক্ষ এবং এদের বাকল বা ছাল বেদনা- 
উপশমকারী ওষুধ হিসাবেও ব্যবহাত হয়ে থাকে । শোনা যায়, অযোধ্যা, উত্তর-পূর্ব ভারত, 
পশ্চিমঘা্ট, শ্রীলঙ্কা ও মালয়সহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ওরা এখনও জন্মে থাকে । 
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1936 সালে সাহনি হিমালয়ে কারেওয়া অঞ্চল থেকে এমন কতকগুলি ফলক সংগ্রহ করে 
নিয়ে আসেন যেগুলি মানুষের হাতে তৈরী বলেই মনে হয়। এই নমুনার দ্বারা তিনি দেখিয়ে 
দিলেন ভারতে মানব-আবির্ভাবের পরে হিমালয়ের উশ্বান ঘটেছে । বহু বিচিত্র বিষয়ে 
মানুষটির কৌতুহল তাঁর বহুমুখী কর্মশজির দিকেই ইঙ্গিত করছে। নিজেকে তিনি কেবলমান্র 
ফসিল উদ্ভিদ নিয়েই ব্যস্ত রাখেননি ; সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়েও তিনি মন দিয়েছেন । 

অধ্যাপক সাহনি ডিগ্রী পাবার চেয়ে গবেষণার জন্য গবেষণাকেই' অধিকতর গুরুত্ব দিতেন 
এবং 1932 সালের আগে পর্যন্ত ডক্টরেট খিসিসের জন্য তিনি তাঁর পরিচালনাধীনে কোন 
ছান্রই নেননি । 1935 সালেই প্রথম একদল ছান্ত্র পি. এইচ, ডি. ডিগ্রীর জন্য তাঁর পরিচালনা- 
ধীনে নাম লেখায় এবং তারপর থেকেই এই যশস্বী বিড্তানীর পরিচালনাধীনে কাজ করার 
জন্য ছান্্ররা অবিরাম প্রোতের মতো আসতে থাকল। 1937 থেকে 1949 সালের মধ্যে তার 
নেতৃত্বে ষোলজন ছাত্র “ডক্টরেট' পান 1, 

যদিও নিজে ছিলেন 'প্যালিওবোটানিষ্ট” তথাপি বিজ্তানের সকল শাখাতেই গবেষণায় তিনি 
উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। সহকরমী'র উৎসাহ পেয়েছিল বলেই 12০0108% বা পরিবেশবিজ্ঞান, 
115০010£5 বা ছন্রাকবিজ্তান এবং 815091059 প্রভৃতি উদ্ভিদবিজ্তানের অন্যান্য শাখায়ও 
গবেষণার উন্নতি ঘটেছিল । ছাত্রদের উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর পিতা রুচিরাম 
পাহনির নামে একটি গবেষণা-পুরস্কার প্রবর্তন করেন। বিজ্ঞান বিভাগের “ডিন* হিসাবে তিনি 
যে ভাতা পেতেন, তা" থেকেই এই পুরস্কারের অর্থ আসে । উত্ভিদবিদ্যা বিভাগের স্বাতকোতর 
ছাব্রদের মধো যার গ্রবেষণাপত্র সবশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত, তাকেই এই পুরস্কার দেওয়া হত। 
1933 জালে সর্বসম্মতিক্রমে “ডিন' নির্বাচিত হয়ে 1949 সালে মৃত্যু পধন্ত দীর্ঘ ষোল বছর 
একই পদে অধিল্ঠিত থাকা একটি দুলভ সম্মান। বীরবল সাহনি সেই দুর্লভ সম্মানের 
অধিকারী হয়েছিলেন । 


সাত 


প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার গবেষণা 


অধ্যাপক সাহনি 1936 সালের 24শে মার্চ, উদ্ভিদবিদ্যা সম্পকে “একস্টেনশন" বক্ততা দেবার 
জন্য পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে রোহতক যান । সেখানে শহরের একেবারে গায়ে 
“খোকরা কট'-এ কয়েকটি টিবির প্রতি বন্ধু ডঃ ভি. এস. পুরী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 
সাহনি আবিষ্কার করলেন বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট গিরিখাতের ধসে-পড়া পারের বিভিন্ন স্তরে 
বিপুল সংখ্যায় পুরাতাত্বিক নিদর্শন রয়েছে । এ সম্পকে তাঁর ভাই ডঃ এম. আর. সাহনি 
বলেন ঃ ““ভুবিজ্ঞানীর হাতুড়ির ঘা” মেরে পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার লোকটির বহুমুখী কর্মশক্রই 
প্রতীক ।, তিনি যে কাজেই হাত দিয়েছেন. সেটা সমাধা করেছেন নিষ্ঠার সংগে এবং অবশ্যই 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে । খোকরা কট-এর আবিষ্কার তারই প্রমাণ । ভারতে প্রাপ্ত এসকল 
মুদ্রার কেবলমান্ত্র ছাচগুলিই তিনি আবিষ্কার করেননি * মুদ্রা ঢালাইয়ের ব্যাপারে প্রাচীন ভারতীয় 
পদ্ধতিরও পুস্বানুপুত্ম তথ্যানুসন্ধান করেছেন এবং এ কাজ করতে গিয়ে অন্যান্য দেশে, বিশেষ 
করে, প্রাচীন চীনে এবং রোমান যুগের ইউরোপে ও উত্তর আফ্রিকার তৎকালীন মুদ্রা তালাইয়ের 
কলাকৌশলের সংগে ভারতীয় পদ্ধতির তুলনা করে দেখেছেন । যে বিপুল তথ্য তাঁর ভীড়ারে 
জমা হয়েছিল তা' থেকে এই কৌতুহলজনক সংবাদটি জানা যায় যে রোমান যুগের একশত 
বছরও আগে ভারত এমন জটিল ও বহ-উদ্দেশ্যমূলক ছাচ আবিষ্কার করেছিল যেগুলি আজ 
পর্যন্ত আবিষ্ছৃত ইউরোপীয় ছীচের তুলনায় অনেক বেশী কর্মদক্ষ । মুদ্রাতত্ব সংক্রান্ত তার এই 
আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 07701 07 176 12/777157770/10 500161)) ০7 
172/9র এক “মনোপ্রাফ' বা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে, 1945 সালে । প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 
“প্রাচীন ভারতে মুদ্রা ভালাই পদ্ধতি” । 

সংগ্রহ করে আনা হাজার হাজার টেরাকোটা” বা শক্ত পোড়ামাটির ছাচের মধ্যে তখনও 
কয়েকটি মুদ্রা ছিল। এই আকস্মিক আবিষ্কারের মূল্য যে কত বেশী অধ্যাপক সাহনি সেগুলি 
দেখামান্রই বুঝতে পারলেন । ভারতীয় মুদ্রাতত্বের ইতিহাসে এট্টাকে বরাত জোরের সবচেয়ে 
বড় আবিষ্কার” বলে চিহিত করা যেতে পারে । অধ্যাপক সাহনি 41711757175 00777 216 
£701072 24০67402772 21 20716702017 7%777%2 7/2/12) শিরোনামে এক 
“মনোপ্রাফ'-এ এই আবিষ্কার বারতা ঘোষণা করেন এবং 0%77271 50572 সাময়িক-পন্দ্রের 
1936 সালের মে" মাসের সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। মুদ্রার ছাচগুলি নির্মাণের সময় হবে 
স্ুস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে । সাহনি সেগুলির প্রাম্টিকধম্মী! ছাচের “পজিটিভ' তৈরি করে নিয়ে 
সেসকল মুদ্রা-লেখের পাঠোদ্ধার করতে আহবান জানালেন প্রখ্যাত ভারততত্ববিদ ডঃ কে. পি. 
জয়শোয়ালকে । দেখা গেল মুদ্রাগুলির ওপর লেখা রয়েছে “বহুধানাকের যুধেয়দের মুদ্রা 
(20176525000) 7381)0017910952109) । 


প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার গবেষণা 2] 


এ সম্পর্কে ডঃ ভি. এস. আগরওয়াল বলেছেন, “যুধেয়দের মুদ্রার কথা আমরা শতবর্ষ 
আগে থেকেই জেনে এসেছি, তথাপি এই আমরা প্রথম তাদের তৈরি একটি টাঁকশালের সন্ধান 
গেলাম এবং সেটা রোহতক শহরের উপকণ্ঠে । কিন্তু তার চেয়েও মূল্যবান কথাটি হচ্ছে এই 
যে, বহধানাকের অধীন হুধেয় রিপাব্লিকের নামটিও আমাদের জানা হয়ে গেল। মহাভারতের 
সভাপর্বে ব্হধানাকের অন্তর্ভূক্ত যুধেয়দের নামের উল্লেখ রয়েছে । এই আবিষ্কার তাঁর 
্রত্বতাত্ত্বিক বিশ্বাস যোগ্যতার সুনিশ্চিত প্রমাণ দিয়ে গেল । মহাকাব্যটির এতিহাসিক ও 
ভৌগোলিক পটভ্মিকার নির্ভরযোগ্যতাও সংগে সংগে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। সারা ভারতের 
প্রত্রতত্ববিদ ও এতিহাসিকরা এটাকে একটি রোমাঞ্চকর আবিষ্কাররূপে অভিনন্দিত করলেন । 
1936 সালের নভেম্বরে উদয়পুরে টব ॥0015777610 9০০1৮ ০: [10019-র যে অধিবেশন 
বসে সেখানেই সভাপতির ভাষণে প্রয়াত অধ্যাপক কে. পি. জয়শোয়াল ডঃ সাহনির এই 
উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের বাতা ঘোষণা করেন । - 

প্রাচীন ভারতের মুদ্রা ঢালাই সম্পকে পুস্বানৃপুত্ব পর্যালোচনা ডঃ সাহনি করেছিলেন বলেই 
তিনি দেখাতে পেরেছিলেন যে পার্জাবের লুধিয়ানার কাছে সুনেত নামক স্থানে পাওয়া জিনিস- 
গুলির যে বর্ণনা 1884 সালে ডঃ এ. এফ. আর. হোয়ারনেল দিয়েছেন এবং যেগুলিকে কোন 
এক যুগের শীলমোহর বলে মনে করা হয়েছে, সেগুলি আসলে মুদ্রা ঢালাইয়ের ছাঁচ এবং এই 
ছাঁচেই পরবর্তীকালের কোন কোন যুধেয় মুদ্রা ঢালাই করা হয়েছে । এই “ক্রু” ধরে এগিয়ে 
গিয়ে তিনি এমন কিছু পদার্থ হাতে পেয়ে গেলেন যা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো গেল যে, 
রোহতকের বহুধানায়ক টাঁকশালটি যেমন প্রাচীন যুধেয় যোদ্ধা-জাতির হাতে তৈরি হয়েছিল, 
তেমনই সুনেত-এর টাঁকশালটি পরবর্তী কালের ওই একই গোম্ভীর মানুষের হাতেই গড়ে 
উঠেছিল । 

অধ্যাপক সাহনির স্বৃত্যুর পরে তাঁর পত্ধী শ্রীমতী সাবিভ্রী সাহনি মুদ্রার ছাঁচগুলি প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর হাতে তুলে দেন। সেগুলি এখন নয়া দিল্লির “ন্যাশনাল 
মিউজিয়ম'-এ রয়েছে। 


আট 


খাজিয়ারের ভাসমান দ্বীপ 


1910 সালে অধ্যাপক সাহনির যখন লাহোরে ছান্রজীবন চলছে, তখন তিনি একবার পায়ে 
হেটে পাঠানকোট-খাজিয়ার-চম্বা-লেহ পর্স্ত চলে যান এবং অবশেষে জোজি-লা 
গিরিসংকট-বালতাল-অমরনাথ-পহেলগাঁও হয়ে শেষে জম্মূতে ফিরে আসেন ৷ তাঁর প্রথম 
যাত্রা বিরতিস্থল ছিল খাজিয়ার, পূর্বতন দেশীয় রাজ্য চম্বার একটি ছোট জায়গা, বর্তমানে 
হিমাচল প্রদেশের অন্তভুক্ত। খাজিয়ারে তিনি যে ডাকবাংলোতে আশ্রয্স নিলেন, সেটি সমুদ্রপৃষ্ঠ 
থেকে প্রায় 6400 ফুট উ'চুতে নিবিড় অরণ্যবেন্টিত হ্রদের ধারে একটি পশুচারণ ভূমিতে 
অবস্থিত । ডিস্বাকৃতি পশুচারণ ভূমিটি বনের ধার থেকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে হ্রদটিকে বেম্টন 
করে জলাভুমির দিকে নেমে এসেছে । দীর্ঘ নলখাগড়ায় € উত্ভিদবিক্তানে যার নাম হল 
17772872855 0০7777%775 ) পুরোপুরি ঢাকা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ এই হ্রদের জলে পালতোলা 
নৌকোর মতো ভেসে বেড়ায় । এই হুদ্র গভীরতা কেউ জানেন না। কিন্তুস্থানীয় লোকদের 
মনে বিশ্বাস এর জল পবিত্র এবং মানুষের সাধ্য নেই এই জলের গভীরতা পরিমাপ করে । 
একমান্র ভগবদৃ-ক্তির প্রভাবেই দ্বীপটি হুদের জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে । হ্রদের পাশে একটি ছোট্র 
মন্দির এবং সেখানে প্রতি বছর একটি ধর্মীয় মেলাও বসে। 

অধ্যাপক সাহনি ডাক বাংলোর বারান্দায় বসে এই অভ্ভুত দ্বীপটির উদ্দেশাহীন ঘোরাফেরা 
লক্ষ্য করলেন, কিন্তু ব্যাপারটিকে তিনি এখানেই শেষ হতে দিলেন না। একনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর 
আগ্রহ ও কৌতুহল তাঁর মনকে নাড়া দিল। তিনি চিনতে পারলেন যে উদ্ভিদগোল্ঠী ওই দ্বীপে 
বসতি করে নিয়েছে, সেগুলি £2%7272725 নলখাগড়া । কিন্তু মজার কথা হ'ল এই যে 
হ্রদের তীরে বা হ্রদের চারপাশে কয্েক মাইল জুড়ে এ ধরনের কোন উডভিদের পাত্তা পাওয়া 
গেল না। তিনি 1910 সালে জানিয়েছেন ঘে পৃবতন মণ্ডি স্টেটের (বতমানের হিমাচল প্রদেশ) 
রিওয়ালসার হুদে এমনই আরও কয়েকটি দ্বীপ একইভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে । কিছুদিন পরেই 
সাহনি আর একটি খবর পেলেন ব্রহ্মদেশ থেকে । সেখানে দক্ষিণ শান স্টেট-এর বিভিন্ন হুদে 
নাকি এ ধরনের খুদে দ্বীপ বেশ কয়েকটি রয়েছে এবং সেগুলিও হ্রদের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে । 

তিনি দেখলেন খাজিয়ার ও রিওয়ালসার অবস্থা একই ধরনের এবং সিদ্ধান্তে পৌ ছুলেন যে, 
খুব সম্ভব দুইটি স্বতন্ত্র দেশের দু'টি দ্বীপের উদ্ভব ঘটেছে একইভাবে ৷ 

খাজিয়ার এই ভাসমান জলাভূমি দ্বীপটিকে তিনি দানিয়ুব নদীর ব-দ্বীপ, ইম্ট আ্যংলিয়ার 
ব্রডস এবং কাশ্মীরে এ ধরনের বিভিন্ন দ্বীপগুলির সংগে তুলনা করে দেখলেন । আবহাওয়া ও 
মৃত্তিকার বিশেষ অবস্থায় £/7722777/25-এর আবিষ্ভাব উদ্ভিদ অনুষঙ্গের ক্রমবিকাশের একটি 
নিদিষ্ট পর্যায় সূচিত করে £ উন্মুস্ত জলাশয়ে ডুবে থাকা উড্ভিদ-_ভাসমান পর্ণ অনুষঙ্গ-_ 
নলখাগড়া-জলাভুমি অনুষঙগ-_নলখাগড়া-দ্বীপ অনুষঙ্গ । তিনি সিদ্ধান্তে পৌছুলেন, “খাজিয়ারের 
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যে জলাভুমিটি ভেসে বেড়াচ্ছে তা" অন্যন্র পরিলক্ষিত গাছ-গাছড়ার ক্রমঃপর্যায় থেকেই গড়ে 
উঠেছে, হুদটির চতুদিকে একসময় একটি অতি-বিস্তীর্ণ নলখাগড়া-বিশিস্ট জলাভুমি ছিল, যার 
একমান্ত্র প্রতীক হিসাবে টিকে রয়েছে এই খুদে দ্বীপটি এবং হুদটি এক সময় বতমানের 
তুলনায় অনেক বড় ছিল।” তাঁর মতে, গাছ-গাছড়ার সমকেন্দ্রিক এলাকাগুলি ক্রমাগতই 
কেন্দ্রাভিমুখী হতে চাইছে এবং হ্রদটিকে আয়তনে ছোট করে দিয়ে চারদিকের চারণভুমির 
আয়তন বাড়াচ্ছে ।” 


নয় 
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অধ্যাপক বীরবল সাহনির বৈজ্ঞানিক অবদানের পরিমাণ এত বেশী যে এখানে তার তালিকা 
দেওয়া অসম্ভব । কেবলমান্র কয়েকটি সুপরিজ্াত কাজের কথাই এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর । 
উল্লেখ করা যাক 11217170/217575, 21171000915, 2276455 2521012771 7772570719715 
ও 4407707))12 প্রভৃতি জীবন্ত উদ্ভিদ নিয়ে তাঁর গবেষণার কথা । এ সকল গবেষণা উপরোক্ত 
উড্ভিদগুলির বিবতনের প্রবণতা, তাদের ভৌগোলিক অবস্থিতি, গঠন এবং পারস্পরিক সাদুশ্য 
বুঝে নিতে অনেকটা সাহায্য করেছে । তিনি ছিলেন মূলতঃ একজন [১৪199010069015( বা 
“উদ্ভিদাশমবিজ্ঞানী” এবং সেজন্যই জীবন্ত উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সবাধিক 
নির্ভরযোগ্য । তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় 1915 সালে 7127 70710102754 
নামক বিজ্ঞান সাময়িকপত্রে । প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 401. [15 115521008 ০ 
770191517 1১011910 110 1106 08165 ০৫ 077%/20 8£/0%4, 2100 105 51801502006 11) 
1175 9090% ০91 19551] 71905, এই আবিস্কার সম্পকে তিনি যা বলেছিলেন, তা" 
থেকেই বিজ্ঞানী হিসাবে তরুণ বয়সে তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় মেলে । তিনি লিখলেন, 
“ফসিল অবস্থায় যদি অনুরূপ একটি উদাহরণ পাওয়া যায়, তবে খুব সম্ভবতঃ সেই প্রজাতির 
উড্ভিদের পরাগরেণুও ডিম্বকের সংগে তার সম্পকের সন্ধান করতে হবে।” এ সম্পকে তিনি 
একথাও লিখলেন যে 'ডিম্বকের মধ্যে আটক ফসিল পরাগরেণুর পরিচয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে 
আসার জন্য নিছক অঙ্কুরোদ্গমের ব্যাপারটিকেই আমল দেওয়া চলে না।” সিদ্ধান্তটি 
উল্লেখযোগ/ এই কারণে যে মান্র চার বছর আগে 1911 সালে, তিনি কেস্ত্িজ গিয়েছিলেন এবং 
তখনও বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেননি। এই মন্তব্যটি থেকে তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা, তুলনামূলক 
বিচারবুদ্ধি এবং গভীর অন্তদূণষ্টির পরিচয় মেলে, যেগুলি অনিবার্ষভাবেই গবেষণায় 
সাফল্য লাভের জন্য তাঁর সহায়ক হয়ে উঠেছিল । 

তাঁর পরবতী গবেষণাপত্রটি ছিল 7127%70127515 ৮০175 নামক এক অদ্ভুত ধরনের 
ফার্ণ সম্পকে (009 7127 7%)7091025, 1915), যেগুলির অতিদীর্ঘ 90101) মূল গাছ 
থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে উঠে যায়। 9০9190-গুলি সেই অতিকায় অরপণ্যবৃক্ষকে 
বেম্টন করে বাকল দিয়ে ঢেকে ফেলে, স্থানিক ব্যবধানে পাশ্্বগত উদ্ভিদ জন্মায় এবং অনেক 
সময়েই মূল গাছ থেকে আরও ওপরে ওঠে । অধ্যাপক সাহনি এই ফার্ণের $6০9100-গুলির 
দৈহিক গঠন নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। কিভাবে পান্বগত উদ্ভিদের 
তলগত এক কেন্দ্রস্তভ্ভ বহু কেন্দ্রত্তস্তে পরিণত হয়, তার বিশদ বিবরণও প্রকাশ করেন । 
গবেষণার এ পর্যায় থেকে তিনি এবার এগিয়ে গেলেন 42777912015 ৫074709176র 
ছ্বাতকন্দের সংবহন নালিকার গঠন নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে (0005 7127 47119102257, 
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1916)। এসকল গবেষণাপন্ত্র প্রকাশের অল্পদিন পরে তিনি 90010201%-1721051721 
পুরস্কারের জন্য একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করেন- প্রবন্ধটির নাম ছিল “[৬০100101 
01 81810010105 11) 0106 611109165. তিনি লিখলেন “পর্ণ বা পাতার সংগে সম্পকের 
ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখার নির্দিষ্ট কোন অবস্থান নেই, কিন্তু যেখানে এই স্থানিক অবস্থান রয়েছে, 
সেখানে মূল বিবততনের বিচারে এটাকে একটি অপ্রধান বৈশিস্ট্যরূপেই স্বীকার করে নিতে হবে; 
সম্ভাব্য জৈবিক বিবততনের প্রয়োজনেই এটা এসেছে এবং এসেছে পুস্পক উভভিদের ফুলের 
কুঁড়িকে রক্ষা করার জন্যই । অবশ্য এটি ছাড়া অন্য কারণও থাকতে পারে 7 

বীরবল সাহনি 1919 সালে লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি ডিগ্রীর জন্য তাঁর পখ্সিস" 
দাখিল করলেন এবং গবেষণালব্ধ বিষয়গুলি পরের বছরে রয়েল সোসাইটির “[১1/1195001)109] 
ন1209800101005+ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় । এই শথসিস'এরর জন্য তিনি টয০৮/ 
021500019-য় পাওয়া দুললভ ও স্বল্প পরিজ্ঞাত মোচাকৃতি বৃক্ষের (0010161) অঙ্গ-সংস্থান ও 
দেহবিন্যাস নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা চালান । 1914 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার 
অধ্যাপক আর. এইচ. কম্পটন নমুনাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন । কিন্তু এই ফসিলগুলি প্রায় 
গুড়ো হয়ে গিয়েছিল এবং শিলাস্তরে প্রকৃতি তেমন যত্র করে এগুলি রক্ষাও করেনি । তরুণ 
গবেষকের কৃতিত্ব এই যে, এই বিরাট অন্তরায় সত্ত্বেও তিনি এই মোচাক্কৃতি গাছ 4071017)716 
72707277 নিয়ে গবেষণা করে এগুলি সম্পর্কে তাঁর “ডক্টরেট' ডিগ্রীর জন্য “খিসিসঃ 
লিখেছিলেন | 

এই 'খিসিস”-এ ডঃ সাহনি ০0109112195-এর সংগে [00911099191]05 ও ০00161-এর 
জম্প্ক নিয়ে আলোচনা করলেন । ০0158162195 বৃক্ষ যে 01911009190 গোম্ভী থেকে 
এসেছে, এই প্রচলিত ধারণা তিনি পুরোপুরি বাতিল করে দিলেন না যদিও, কিন্ত এই ধারণার 
বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি যে রয়েছে, তা তিনি উদ্ভিদ্বিজ্ঞানীদের জানিয়ে দিলেন? বৃক্ষের অঙ্গ- 
সংচ্থানবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অবলম্্ন করে তিনি £%11099010 বা ব্যক্রবীজী 
উদ্ভিদ গোম্ভীকে দুটি নতুন উপ-দলে ভাগ করতে চাইলেন (১) £/7/1105)6/77 যাদের 
বীজ পাতার ওপর জন্মায়; (২) 954208)95172/77 যাতে বীজ স্বাভাবিক বা পরিবর্তিত 
মেরুদণ্ডের ওপর স্থান করে নেয় । [75119596179 ও 90801)095199170%-র মধ্যে এই 
যে পার্থক্য টানা হল, তা” এখন সংবহন নালিকা-বিশিষ্ট সকল উদ্ভিদের রেণুস্থলীর অবস্থান 
সম্পকেই প্রয়োগ করা হচ্ছে । লক্ষ্য করার বিষয়, অবশিষ্ট মোচাকুতি বৃক্ষ থেকে তাদের যে 
পার্থক্য ও বৈশিস্ট্য দেখা যায়, তা" বিবেচনা করে 72785, 20775)2 ও 02171101955 
প্রজাতিকে একটি স্বতন্ত গোশ্ঠীভুক্ত করার এবং সেগুলিকে 11:8%815 বলে গ্রহণ করার ষে 
প্রস্তাব সাহনি দিয়েছিলেন 1920 সালে, তা এখন 110111-ও মেনে নিয়েছেন (176 78912121001 
0226165, 1948) । 

1919 সালে দেশে ফিরে এসেই ডঃ সাহনি ভারতে উিদাশমবিজ্ঞানে (08199000121) 
কতটা কাজ হয়েছে এবং প্রর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই বা কতদূর বিস্তৃত, তার একটা হিসাব-নিকাশ 
করতে বসলেন । 1922 সালে ইঙ্ডিয়ান সায়েন্দ এসোসিয়েশনের উড্ভিদবিদ্যা শাখার 
স্ভাপতিরূপে “ভারতে উত্ভিদাম্মবিক্তানের অবস্থা' সম্পর্কে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন £ 
“উদ্ভিদাশমবিক্তানে আমার যে আগ্রহ রয়েছে তা" থেকে আমার মনে এই আশাই জেগে উঠেছে 
যে, এই আকর্ষণীয় বিষয়টির প্রতি দেশবাসীর দুষ্টি ফেরাতে আমি হয়তো কিছুটা সাহায্য 
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করতে পারব এবং মৌলিক গ্রবেষণার এই উর্বর-ক্ষেত্তরে আরও অনেককেই নিয়ে আসতে পারব । 
এই কথাটি মনে রেখেই আমি ভারতে উডিদাশমবিক্তানের অবস্থা সম্পর্কে আমার ভাষণে 
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করতে চলেছি ।” 

যে ব্যাপারটি ডঃ সাহনি অনুভব করতে পেরেছিলেন, তা” হচ্ছে এই যে, উদ্ভিদাশমবিজ্ঞানের 
যে কোন চ্চা করতে হলেই পরীক্ষাধীন উড্ভিদণ্ডলি কোন্‌ ভৌগোলিক ও ভূবিজ্তানগত অবস্থার 
মধ্যে একদিন বেচে ছিল এবং তারপর একদিন মরেও গিয়েছে, সেটা অবশ্যই দেখতে হবে। 
ভূবিজ্ঞানের দিক থেকে পশ্চাতপট বা প্রাক-ইতিহাসের যথাযথ জ্ঞান ও উপলব্ধি না থাকলে 
ফসিল-উত্তিদের পর্যালোচনা সকল গুরুত্ব হারিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যায় । 

1924 সালে অধ্যাপক সাহনি ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন । 
মৃখ্যতঃ তাঁর নিজের চেষ্টায় এবং এলাহাবাদের অধ্যাপক ডব্লিউ. ডাজন, লাহোরের 
ডঃ এস. আর. কশ্যপ এবং মাদ্রাজের ডঃ কে. রজচারী প্রমুখ উদ্ভিদবিজ্তানীদের সহযোগিতা ও 
শ্রমে তিন বছর আগে এই সোসাইটি প্রতিজ্ঠিত হয়। সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল 
“[1)9 10106056105 01 %2.90121917 [১191715 2170. 006 11)6019 01 চ২০৪1)160180100, 

1866 সালে হেকেল তার বিখ্যাত তন্তুটি উপস্থাপিত করে বলেন, “জীব বা উডিদ তাদের 
নিজ নিজ বিকাশের পথে এগিয়ে যাবার কালে তাদের বংশগত ইতিহাসের পুনরারত্তির 
একটা ঝৌক দেখা যায়। এ সম্পকে ডঃ সাহনি তার ভাষণে বললেন, “জীব বা উদ্ভিদের 
প্রতিটি পর্যায়ের গঠন তাদের পুর্বতন ও বর্তমান অভিক্ততারই প্রতিফলন; রৃহতর অর্থে পূর্বপুরুষ 
থেকে সকল বৈশিষ্ট্য এবং সংকীর্ণ অর্থে, আস্ত পরিবেশ থেকে সে যা পাচ্ছে, এই দুইয়ের 
সমাবেশেই তাদের গঠন সম্ভবপর হয় । লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রতিকূল অবস্থায় 
পড়ে যখন এই সাম্য অবস্থা ন্ট হয়ে যায়, তখন বিগত অভিজ্ততার অধিকতর নিশ্চিত ভিত্তির 
ওপরে দীড়িয়েই তাকে টিকে থাকতে হয় । তথাকথিত “অস্থাভাবিকতা'র যুজিপূর্ণ ব্যাখ্যা এর 
মধ্যেই পাওয়া যাবে এটাকে প্রত্যক্ষগোচর দানবীয় ব্যাপার-স্যাপার থেকে আলাদা করে দেখতে 
হবে) এবং বুঝে নিতে হবে যে এসকল অস্বাভাবিকতা বিগতকালের স্মৃতির পথ ধরেই 
এসেছে । আজ যা” অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে দূর বা নিকট অতীতের পূর্বপুরুষদের জীবনে তাই 
স্বাভাবিক ও স্থায়ী দৈহিক গঠনের অঙ্গরূপেই একদিন ছিল ।” 

এই মতবাদ এ পথযন্ত প্রাণিবিদ্যার দিক থেকে সমর্থন পেয়ে এসেছে এবং জীবজন্তর ভ্রণ্ণতত্ব 
ও জীবাশ্মবিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্যপুঞ্জ তার নিভুলতা দেখিয়েও দিয়েছে এবং সেটা এমন এক 
সময়ে, যখন বিবতনবাদও পুরোপুরি গৃহীত হয়নি, বরং সে তখনও আপন স্থীরুতিলাভের 
জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য, সকলেই আশা করে থেকেছেন যে জীবন-বিজানের 
এ ধরনের একটি মৌলিক নীতি উত্তিদজগতেও সমভাবেই প্রযুজ্য হবে। অধ্যাপক সাহনি 
দেখিয়ে দেন, হেকেল তত্তের প্রতি উডিদবিজ্ঞানেরও সমর্থন রয়েছে। উষ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
বিবর্তনবাদের দিকে এই ঝোঁক একটি উল্লেখ্য ব্যাপার বলেই চিহিন্ত হয়ে থাকবে । এই 
গবেষণাপন্ত্রে তিনি সুস্পজ্টভাবেই দেখিয়ে দিলেন, সংবহন নালিকা-বিশিজ্ট অপু্পক উদ্ভিদ, 
ব্যক্তবীজী বীজ ও গুপ্তবীজী ফুলের মধ্যে এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে, যা পরিক্ষারভাবে দেখিয়ে 
দিচ্ছে যে জীবন-বিজ্তানের সুপরিচিত তত্ব 070695919 €21009 £0 7:910286 [1)51095917%” 
(*সমচ্টিতে যার উদ্ভব, ব্যম্টিতেও তার পুনরারত্ি ঘটার একটা ঝোঁক থাকবেই?) উত্তিদের 
ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযূজ্য ৷ 
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1929 সালে কেম্বুজ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সাহনিকে “ডক্টর অব সায়েন্স” ডিগ্রী দেন। 
এই ডিগ্রীর জন্য তিনি যে প্রবন্ধ পেশ করেন, বা তারও আগে তিনি যেসকল গবেষণা করেন, 
সেগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবন্ত উডভিদের সংগে ফসিল উদ্ভিদের তুলনা করে এসেছেন । 
সেসকল উদ্ভিদের অঙ্গ-বিন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তারা কোন্‌ গোন্দরীয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই 
তিনি কাজে এগিয়েছেন। “ডক্টর অব সায়েন্স'-এর জন্য তার প্রবন্ধটির শিরোনাম 
11076 ব6৮/ 10101)01955 (7. 721079109৬010010285, 1931). 

অধ্যাপক সাহনির এই গবেষণার কাজটি সম্পকে স্টকহোমের র্িক্স্‌ মিউজিয়মের 
অধ্যাপক টি, জি. হ্যাল বলেছেন ঃ “বর্গ বা গোষ্ঠী অনুযায়ী উদ্ভিদের জন্ম বা সুষ্টির সম্পর্ক 
নিয়ে তার আলোচনা বিশ্লেষণ-ধমী' চিন্তার ওপর অতি উজ্জ্বল আলোকপাত করেছে । শুধু 
তাই নয়, এই আলোচনা থেকে আরও দেখা যায় যে, তরুণ বয়সেই তিনি জীবন্ত ও ফসিল 
অবস্থায় 19161100911)659 ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের দৈহিক গঠন ও অজ-বিন্যাস সম্পকে 
উল্লেখযোগ্য জ্ানও অন করেছেন । কেম্বিজে কয়েক বছর কাটাবার কালে তিনি যে উু 
দরের কাজ করেছেন, অতিশয় দুরূহ ও পরস্পর সম্পকহীন গবেষণার কাজগুলির মধ্যে তিনি 
এমনভাবে সময্স ভাগ করে নিয়েছিলেন যে, চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয় ॥ 

কেম্রিজের বোটানি স্কুলে অধ্যয়ন কালেই সাহনি বিশুদ্ধ উদ্ভিদা*মবিক্তানে তীর প্রথম প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন__ষদিও উদ্ভিদাম্মবিজ্ঞানের দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়ের ওপরেই তাঁর এই রচনা । 
তার মধ্যে প্রথমটি হল পুরাজীবীয় (09196092010) যুগের ফার্ণ বা পর্ণাঙ্গের দৈহিক গঠন ও 
অঙ্গ-সংস্থান এবং দ্বিতীয়টি হল ঃ ভারতের গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের ফ্সিল-উদ্ভিদ। ফসিল-উদভিদ 
চচ্চায় তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তারই শিক্ষক অধ্যাপক পেরবতীকালে স্যার) এ. সি. 
সেওয়ার্ড এবং এই প্রেরণা তাঁর সারাজীবন স্থায়ী হয়েছিল । অধ্যাপক সাহনি প্রাক্সই একথা 
স্বীকার করতেন এবং অধ্যাপক সেওয়ার্ডের প্রতি কুতক্ততা প্রকাশ করতেন । (০8৪70011055 
9০1)০901 ০1 ১8195090091201021 চ২6562101)-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অধ্যাপক সেওয়ার্ড 
যেমন করে পরবর্তীকালে অধ্যাপক সাহনিও হয়ে উঠেছিলেন ভারতে উত্ভিদাশমবিক্তান চচ্চার 
প্রথম প্রবতক ॥ 


পুরাজীবীয় যুগের ফার্ণ-এর দৈহিক গঠন ও অঙ্গবিন্যাস 


অধ্যাপক সাহনি পুরাজীবীয় (69818602010) যুগের “ফার্ণ' বা পর্ণী্গ-সদৃশ উদ্ভিদ (09601 
£515011929, বিশেষ করে, যারা 2580970671080596 গোম্ভীর অন্তভুভ্, তাদের নিয়ে 
গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন । এ ধরনের উত্ভিদ পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে ) 
যদিও গোল্তীভূক্ত উত্ভিদবিজ্তানীদের কাছে অত্যধিক আকষণীয়, কিন্তু গবেষণার বিষয়বন্ত 
হিসাবে সেসবে অভূতপূর্ব সমস্যাও রয্মেছে। যদিও শিলাস্তরে ফসিলগুলি সুরক্ষিতই ছিল, কিন্তু 
সেগুলি এমন ছোট ছোট টুকরোতে ভাগ হয়ে গিয়েছে যে সেগুলিকে জোড়া লাগানো প্রায় 
অসভ্ভব। ফসিল-উত্ভিদগুলিকে পাওয়া গেল শিলীভূত কাগুরূপে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
পন্ররৃস্ত ও পন্রশিরারূপেই তারা শিলাস্তরে রয়েছে । কদাচিৎ পাতার পাতলা স্তর ও ব্রেণুস্থলীর 
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সন্ধান মেলে । এ ধরনের উভিদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে হলে বাধ্য হয়েই 
তুলনামূলক পর্যালোচনার দিকেই এগোতে হবে। কিন্তু, এ ধরনের ভগ্নাংশ দিয়ে উভিদটির 
স্বভাব-চরিন্র বিচার করা অতিমান্দ্রায় কঠিন, তথাপি তুলনামূলক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ডঃ সাহনি 
অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন । এমনকি, 0818609018015 বা উভ্ভিদাশমবিজানী হিসাবে 
কর্মজীবন শুরুর প্রথমেই তিনি অধ্যাপক সেওয়ার্ডের অধীনে জীবন্ত ফার্ণ-এর দৈহিক গঠন 
সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছিলেন, কেননা, ফসিল-উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার আগে এটার 
অপরিহার্ষ প্রয়োজন ছিল । 22001511%2॥ উত্ভিদের কাণ্ড সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ ও 
অব্যাহত গবেষণার ফলক্বরূপ বহু বৎঙ্র জুড়ে বহু গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল (19198, 
19280, 19308, 19329). 

এই কাণ্ডের গঠনগত বৈশিষ্ট্য এমনই যে এখানে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে! ফলে 
বিভিন্ন সময়ে একই ফসিল নমুনাকে বিভিন্ন বর্গনাম (56106110 1197195) যথা, 27720712715, 
4471107701912775, 0175)270177515 এবং 48517941205715 দেওয়া হয়েছে । এ সম্পকে 
অধ্যাপক হ্যালি বলছেন £ “বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এবং ফনিল-উদ্ভিদটির বিভিন্ন ভগ্নাংশ 
জোড়া লাগিয়ে সাহনি এর কাগটির গঠন সম্পর্কে এক অপ্রত্যাশিত জটিল বিবরণ দিতে 
পেরেছেন, তাদের অত্যাশ্চর্য আচরণের একটি চিন্রও আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি । সাহনি 
দেখিয়েছেন উড্ভিদটি আসলে ছিল একটি রুক্ষারুতি ফার্ণ, এর দেহকাণ্ডের সংগে অন্য কোন 
দেহকাণ্ডের তুলনা চলে না। এর অস্থানিক মৃলগুলিতে অসংখ্য সরু অথচ দ্বিথশ্ডিত 
কাণ্ডগুলি এমনভাবে প্রোথিত রয়েছে ষে সেগুলিকে 'মেকি" বলেই মনে হবে, দেখলে মনে হবে 
যেন 07:915060115 যুগের উদ্ভিদ প্রজাতি 72777751012-কেই দেখছি ।” 

পরবতাঁকালে অধ্যাপক সাহনি অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা এই নতুন বর্গের উদ্ভিদের নাম দিলেন 
45170015755. এই উভ্ভিদ সম্পকে সাহনির পরবতাঁ গবেষণা অন্য আর এক উডিদ-প্রজাতি 
সম্পকিত গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল । এই নতুন গোষ্ঠীর নাম দিলেন তিনি 
455790/1027:01515 (19308). বিচিন্র ইতিহাস রয়েছে এই উভভিদ-প্রজাতির | সাইবেরিয়া 
থেকে সংগৃহীত একটি চমৎকার শিলীভূত কাণ্ড দীর্ঘকাল আগেই আড়াআড়িভাবে কেটে নেওয়া 
হয় এবং সেই কাটা অংশগুলি জামানীর যাদুঘরে স্থান পেয়ে যায় । টুকরোগুলি খুঁজতে গিয়ে 
সাহনি দেখতে পান টুকরোগুলি যে একই রক্ষের, তা বোঝার উপায় নেই এমনকি দুটি 
খণ্ডকে দুই বর্গের উদ্ভিদ বলেও বর্ণনা করা হচ্ছে এবং নামকরণ করা হয়েছে, যথাক্রমে, 
44557001256 ও £/26915775 নামে । এই দুইটি খণ্ডকে পুনরাবিস্কার করে এবং 
সেগুলিকে জোড়া লাগিয়ে সাহনি প্রমাণ করতে পারলেন তারা একই ফসিল নমুনার অংশ। 
অন্য আরও তিনটি টুকরো জুড়ে নিয়ে তিনি যে বুক্ষকাগ্ডটি গড়ে তুললেন তাতে আরও কয়েকটি 
বৈশিস্ট্যপূর্ণ সমন্বয় প্রকাশ পেল । দেখা গেল, ব্ৃস্তগুলি 012775)/7701575 ধরনের, কিন্ত 
পত্রশিরাগুলি দেখতে 44542/090/:12576-এর মতো, এবং পূরে অক্তাত ছিল এমন এক ধরনের 
কেন্দ্রস্তস্ত নিয়ে ফসিল-উদ্ভিদটি এমন এক ধরনের হবে যা” 4557007125776 ও 
47/070715775-এর মাঝামাঝি একটা কিছু । 

এসকল উত্ভিদ সম্পকে ডঃ সাহনির প্রথম প্রবন্ধে 25009069110521 পাতার শাখাবিন্যাস 
সম্পকে সষত্র বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা রয়েছে । এই গোম্ভী উদ্লেখষোগ্য এই কারণে যে এর 
মিশ্র পাতাগুলির শাখাবিন্যাস পদ্ধতি এমন যে, সাধারণতঃ অন্যন্র তেমনটি দেখা যায় না'। 
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25501069114681) গোচ্ঠীভূক্ত অধিকাংশ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পক্ষলগুলি দুই দিকে দুইটি 
করে মোট চারটি সারিতে থাকে এবং মুল মেরুদণ্ডটির উপরেই সমকোণে তাদের অবস্থান, কিন্ত 
এই বিশেষ ধরনের পর্ণে কাণ্ড ও পাতার বৈশিস্ট্যগুলির সংযোজন ঘটেছে। 

উদ্ভিদ-বিদ্যায় যাঁদের আগ্রহ নেই বা জ্তানও নেই, তাঁদের কাছে এটা তুচ্ছ ব্যাপার বলেই 
মনে হতে পারে। কিন্তু 01975)12/01$75-এর প্রকৃতি ও সাদৃশ্য নিয়ে এতদিন যে 
কুজঝটিকা ছিল ডঃ সাহনি তার অনেকটাই দূর করার চেস্টা চালিয়ে গিয়েছেন । 
পরবরতীকালে 092101161101169,6 নিয়ে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সাহনির এই বিশ্লেষণ অনেকটা 
সাহায্য করেছিল এবং এদের একটি স্বতন্ত্র গোল্ঠীভূক্ত মনে করে নিয়ে একটি সমগ্র গোচ্ঠীর 
অন্তর্ভূক্ত অনেকেরই শ্ত্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতির মুলে নাড়া দিয়েছিল । 

1929 সালে ইউরোপ ভ্রমণকালে ডঃ দাহনি 2)7507745725 1771777274 (0008) 00108 
নামক এক অজানা উভভিদ বর্গের ফসিল নমুনা সংগ্রহ করেন। অনেকগুলি প্রজাতি নিয়ে 
22029719115 বর্গ গঠিত হলেও তার মধ্যে একটি ছাড়া অন্য সব কয়েকটিকেই পরে অন্য বের 
মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় । জার্মানীর চেমনিৎস নামক স্থানে পারমিয়ান যুগ-পর্বের শিলাস্তরে 
সিলিকায় পরিবতিত ফার্ণের যে রুন্ত নমুনা হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল, তারই গঠন-বিন্যাসের 
সুত্র ধরে এঁ ফার্ণকে 2)29715715 প্রজাতিভুক্ত করা হয়েছিল। সে সময়ে ধরে নেওয়া 
হয়েছিল যে, ওটাই এ উত্ভিদবর্গের একমান্ত্র নমুনা, পৃথিবীর অন্যন্্র কোথাও এর শ্রেণীর 
উত্ভিদের ফসিল নমুনা নেই । কিন্ত, আসলে এই একই নমুনার করাত-কাটা অংশ পৃথিবীর 
বিভিন্ন যাদুঘরে ছড়িয়েছিল। সাহনি বিভিন্ন দেশে গেলেন এবং ফণান্স, ইংল্যগু ও জার্মানীর 
আধ ডজন মিউজিয়মে প্রস্তরীভূত উড্ভিদব্বস্তগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, সেগুলি একই 
নমুনার অন্তভূক্ত । বালিনে সাহনি আর একটি নমুনা দেখতে পান যেটা বাস্তের পূর্ববর্তী 
অবস্থার একটি কাণ্ড বলেই মনে হয় । তিনি এক্ষেত্রেও উড্ভিদটির বিভিন্ন ভগ্মাংশ জুড়ে নিয়ে 
একটি পরিপূর্ণ ফসিল-উদ্ভিদ গড়ে তুললেন এবং দেখতে পেলেন যে, এটি একটি ফার্ণ জাতীয় 
গাছ, যার রয়েছে ক্ষীণ মেরুদণ্ড এবং সেটি দাড়িয়ে রয়েছে বিপুল সংখ্যক রৃন্ত ও অস্থানিক 
শেকড়ের ওপর । এর শারীর স্থান, দেহকাণ্ড, পাতার ছাপগুলির পর্যায়ক্রম এবং মল পরীক্ষা 
করে দেখা গেল, এটা এমন এক শ্রেণীর উভভিদ যাকে পূবে 8০017)0105)107রূপে বর্ণনা 
করা হয়েছে । এদিকে রন্তের গঠনের বিচার করে যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ছে তাতে এটাকে 
£12012115রূপে বর্ণনা করা যেতে পারে । অতএব দেখা গেল একটিমান্তর ফসিল নমুনায় 
তিন বর্গের উদ্ভিদের বৈশিস্ট্যগুলির সমাবেশ ঘটেছে । অনুরূপভাবেই (707777770101712715 
80120%ি (19328) নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সেগুলিকে তিনি 1915 সালে জার্মানীর 
চেমনিৎস অঞ্চলে আবিষ্কৃত পারমিয়ান যুগের শেষের দিকের একটি প্রস্তরীভূত কাণ্ডের 
বিচ্ছিন্ন অংশগুলির সংগে তুলনা করে দেখলেন । এই কাণ্ডের কাঠামো পরীক্ষা করে এবং 
সাদৃশ্যগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌছুলেন যে, 072777701712715 কে 
8০005 00667109068 শ্রেণী থেকে সরিয়ে নিয়ে 25500691129596 শ্রেণীভুত্ত করাই 
যুজিত্যুক্ত হবে । 

গবেষণার ক্ষেত্রে ডঃ সাহনি সর্বদাই সুনিদিষ্ট পথ ধরে চলতেন। সে জন্যই ফসিলের 
নমুনা সংগ্রহ করতে এবং সেগুলির ইতিহাস জানতে তাকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যাদুঘরে যেতে 
হয়েছে। পুরোনো নমুনা সংগ্রহ ঞ্বং সেগুলি ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরাক্ষার ফল দীড়িয়েছিল এই 
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যে, তিনি বিভিন্ন নমুনাকে একই বর্গ ও প্রজাতির মধ্যে স্থান করে দিতে পেরেছেন এমনভাবে 
দেখলে যেন মনে হয় তিনি গোলক-ধাঁধায় আটক পড়ার অবস্থা থেকে অবলীলাক্রমে বের হয়ে 
এসেছেন। 


গণ্তোয়ানাল্যাণ্ড 


ভারতীয় উপদ্বীপ-__ যেখানে বিজ্ঞানীদের জানা অধিকাংশ ফসিল-উদ্ভিদই আবিষ্কৃত হয়েছে বা 
হচ্ছে, পৃথিবীর প্রাচীনতম স্থলভাগর অন্যতম হল সেস্ুলি। মধ্যজীবীয় যুগে (4 5902010 
18) দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শুরু করে আফ্রিকা হয়ে অস্ট্রেলিয়া পযন্ত বিস্তৃতি এক অতি 
বিরাট মহাদেশের অন্তর্ুক্ত ছিল ভারতবর্ষ । কথাটির অর্থ দীড়াচ্ছে এই যে, বর্তমানের দক্ষিণ 
অতলান্তিক ও ভারত মহাসাগর জুড়ে ছিল এই বিরাট মহাদেশটি । ভূবিক্তানীরা এই 
প্রকিত দক্ষিণ মহাদেশের নাম দিয়েছেন “গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড” (03012781810). এর উত্তর 
দিক ভুড়ে ছিল এক অতি বিস্তীর্ণ মহাসাগর যা” বর্তমানের উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়া নিয়ে 
গঠিত উত্তরের অতিবিস্তীর্ণ মহাদেশকে দক্ষিণের অতিবিস্তীর্ণ মহাদেশ থেকে পৃথক করে 
রেখেছিল । ভ্বিজ্ঞানের কালনির্ঘন্টের হিসাবে যেটা তৃতীয় পর্যায় (1610181511৪) সে 
সময় ভূমিস্তরে ও শিলাস্তরে এমন এক প্রচণ্ড আলোড়ন-বিস্ফোরণ হয় যে, গণ্তোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙে 
টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এর বৃহত্তর অংশই চলে গেল মহাসমুদ্রের গর্ভে । বিচ্ছিন্নভাবে 
পড়ে রইল বতমানের উপদ্বীপ দৃক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত ও মালয়। আর রইল 
দ্বীপ-মহাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে অস্ট্রেলেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ । 

21012106195 বা অঙ্গার-উৎপাদী যুগের শেষ দিকে দক্ষিণ গোলার্ধ জুড়ে এমন পুরো 
তুষার-স্তপ জমে যায় যে, পূর্বতন যুগের অধিকাংশ গাছপালাই মরে যায়। ইউরোপের অঙ্গার- 
উৎপাদী যুগের প্রথম অধ্যায়ের শিলাস্তর বিন্যাসের সংগে তুলনা করে দেখলে বোবা যায় যে, 
অস্ট্রেলিয়া, ভারত, মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার মত বহু দুরে 
দূরে অবস্থিত দেশগুলিতেও শিলাস্তরের নিচেকার তুষারজাত পলিস্তরের মধ্যে এক বিজ্ময়কর 
সাদৃশ্য রয়েছে । ফসিল থেকে পাওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণ নিশ্চিতভাবেই জানিয়ে দিচ্ছে, এই অতি 
বিস্তীর্ণ স্থলথণ্ডের জলবায়ু শীতল হলেও মোটামুটি নাতিশীতোফ্ই ছিল । অনুমান করা হয় 
যে, পরবতী পর্যায়ে জলবায়ু যথেষ্ট উষ্ণ হয়ে উঠেছিল যার ফলে বিচিত্র তরুলতার বিপুল 
উদ্ভব ঘটে পুরু কয়লার স্তর গড়ে ওঠা সম্ভবপর করে দিয়েছিল। ভূবিজ্ঞানের বিচারে এমন 
পর্যাপ্ত সক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে, যেগুলি বিচার করে বলা যায় পৃথিবীর ইতিহাসের এই অধ্যায়ে এক 
বিরাট মধ্য-ভূসাগর-_যার নাম দেওয়া হয়েছে “টেখিস' 05079)- উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই 
মহা-মহাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল । এই দক্ষিণী মহা-মহাদেশের এক অখণ্ড অংশ ছিল 
ভারত এবং এর উত্তর উপক্ল বর্তমানের হিমালয় পর্বতমালার পার্থ দিয়েই মোটামুটি চলে 
গিয়েছিল। ভূবিজানের তথ্যাবলী এবং উত্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের নানা ঘটনা এ বিশ্বাসকেই বদ্ধমূল 
করে তোলে যে, 0816010115083 বা অঙগার-উৎপাদী যুগের আদি অধ্যায়ে__-এবং কিছুতেই 
পারমিয়ান সুগের অন্ত্য-অধ্যায়ের পরে নয়__ভারত তুষারে ঢাকা ছিল। এমনকি, অধ্যাপক 
সেওয়ার্ড, যিনি ফদ্গিল-উদভিদের ব্যাপারে আবহাওয়ার মানদশ্ডের ওপর নির্ভর করার বিষল্ে 
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অত্যন্ত সতকভাবে এগোতেই অভ্যস্ত ছিলেন, তিনিও মেনে নিয়েছেন পারমিয়ান যুগের অনেকটা 
পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের আবহাওয়া ছিল নিঃসন্দেহে শীতল এবং উত্তরের মহা- 
মহাদেশের চেয়ে গ্রস্তোয়ানা ছিল অনেক কম আকর্ষণীয় । 

ভারতের, বিশেষ করে ভারতের গণ্ডোয়ানা অঞ্চল খেকে সংগৃহীত ফসিল-উভিদ সম্পকে 
অধাপক সাহনির আগ্রহ দেখা গিয়েছে কেছ্িজে তাঁর ছান্রজীবন থেকেই ! 49501081091 
১1৮6৮ 01 11012+ বা “ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা" যেসকল ফসিল-উডিদের নমুনা কেনম্্িজে 
পাঠাতেন, অধ্যাপক সাহনি এ্রবং অধ্যাপক সেওয়ার্ড একযোগে সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করতেন । এসকল গবেষণার ফলাফল তাঁদের যুগ্ম প্রকাশনা 10012] 00920%/219. 
ঢ১121005, ৪, 7২6৮1510107, 1920৮+-এ প্রকাশিত হয়। উডিদ্র দেহ-সংগঠন ও অঙ্গবিন্যাস 
সম্পকে ইতিমধ্যে যে নতুন তথ্য হাতে এসেছে, আংশিকভাবে তারই ভিত্তিতে এবং গণ্ডোয়ানা 
শিলাস্তরের উধ্বাংশ ও নিশ্নাংশে প্রাপ্ত ফসিল-উদ্ভিদের বহিক্তরকের (08101019) গঠন 
পর্যালোচনা করে যা" কিছু সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভবপর বলে মনে হয়েছে, তারই পুনরীক্ষা তাঁদের 
দুইজনের যুগ্ম-প্রকাশনার বিষয়বস্তু ছিল। গণ্োয়ানার নিম্ন শিলাস্তরে পাওয়া পুরাজীবীয় 
যুগের (৮9199020910) ফসিল-উত্ভিদ পরীক্ষা করে উত্তর ও দক্ষিণের উডিদের মধ্যে সাদৃশ্য খুজে 
পাওয়া গেল। মোচারুতি শীর্ষবিশিম্ট উভ্ভিদ 70779)76-র --যার বর্নাম হচ্ছে 20772711625 
_-আবিল্কৃত হবার পরে বোঝা গেল উত্তর মহা-মহাদেশের সুপরিচিত 27916 গোচ্ভীর 
অন্তভূত্ত উদ্ভিদরা 3189910 যুগে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডে বংশ বিস্তার করেছিল । 

পরবতী গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশন ০7২65৮15102 ০0 1170121) [09511 7১191115-এ সাহনি 
পুরাজীবীয় যুগের মোচারুতি শীর্ষবিশিষ্ট উদ্ভিদকেই বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন। এটি দুই 
খণ্ডে প্রকাশিত হয়__11001036210109 8190 111015551075 (1928০) এবং 1১510109001015 
(19310). অধিকাংশ ফসিল আনা হয়েছিল গণ্ডোয়ানা স্তর-সমম্টি থেকে এবং কিছু আনা হয়েছিল 
দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবর্ণ আগ্নেয় শিলাস্তরের নিচ থেকে । এগুলিকে এখন সাধারণভাবে 77006109 
যগপর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । ফসিল-উদ্ভিদের পুনরীক্ষণ ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত এই দুই 
পুস্তকে রয়েছে ফসিলের বর্ণনা, চিন্র এবং ছিটানো-ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া অনেক প্রত্র-পদার্থের 
বিশদ বিবরণ । সেগুলিকে শৃস্বলাবদ্ধ করা হয়েছে এবং করা হয়েছে কালানৃপাতে শ্রেণীবিন্যাস ৷ 
ভূস্তর-বিন্যাসে এবং ভৌগোলিক দিক থেকে কোথায় কার অবস্থান, তাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা 
হয়েছে । অধ্যাপক সাহনির রচিত “২6%19101 01 016 77099511 71019+ প্রকাশের একটি 
মূল্যবান ফল এই যে, ইউরোপে প্রাপ্ত মোচাকৃতি শীর্ষবিশিষ্ট উদ্ভিদ এবং ভারতের এ 
শ্রেণীর উদ্ভিদের পারাক্য যেমন ধরা পড়েছে তেমন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ফসিল-উভিদের 
মধ্যে বৈষম্যও জানা গিয়েছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তর ভারতের চ১10090989, 
00176598068 গোম্ভী বা '[2%.09019.0686 বর্গের উভিদের চিহণমান্রেরও সন্ধান উপদ্বীপ 
ভারতের কোথাও পাওয়া যায়নি । 

যেসকল দেশ নিয়ে প্রক্সি গণ্ডোয়ানা মহাদেশ একদা গড়ে উঠেছিল বলে মনে করা হয়, 
অধ্যাপক সাহনি সেসকল দেশের ফসিল-উদ্ভিদ নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন 
এবং যেসকল ফসিল-উভিদ আবিম্কৃত হয়েছে, সেগুলির তালিকাও প্রম্তত করেছেন। 
উত্ভিদাশ্মবিজ্তানের সাক্ষ্যপ্রমাণ ওয়েগনার-এর “ডাসমান মহাদেশ তন্বকে কতোটা সমর্থন 
করছে, তা" খুঁজে দেখার জন্যই তিনি এই কাজে প্রয়াসী হন। 
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যেসকল বিজ্ঞানীরা মনে করতেন পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ এক অখণ্ড স্থলসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পরবতীঁকালে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে গিয়েছে, তীঁদের মধ্যে ওয়েগনার ছিলেন একজন । প্রকল্পিত 
এই অখণ্ড স্থলসতার নাম দেওয়া হয়েছিল [21268 । এই তত্বের সপক্ষে একটি জোরদার 
প্রমাণও পাওয়া গেল এবং সেইই হচ্ছে, দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং আফ্রিকার পশ্চিম 
উপকূলের দেহরেখার সাদৃশ্য । এক বৃহৎ সমুদ্রের ছারা বিচ্ছিন্ন দুই দেশের উদ্ভিদ ও জীবজন্তর 
মধ্যে দেহগত এমন সাদৃশ্য রয়েছে যে, মনে হয় কোন এক যুগে তারা এক অর্শ স্থলসতায় 
জন্মেছে এবং বড় হয়েছে । পরবতাঁকালে এই স্থলসত্া টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেলে 
প্রাণিকুল ও উত্ভিদকুল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । অন্ত্য-পুরাজীবীয় যুগের (1966 
চ১৪195092010 718.) ফদিল-উডভিদ যেভাবে সমাবিস্ট রয়েছে, তা থেকে এটাই দৃঢ়ভাবে সমথিত 
হয় যে, এসকল মহাদেশ কোন একসময়ে একটি অখণ্ড সম্তারপেই বিরাজ করেছিল ! 

1935 সালে সাহনি এক প্রবন্ধে লিখলেন, বিস্তীর্ণ মহাসমদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলি 
প্রচণ্ড এক প্রবাহের চাপে বর্তমানের পাশাপাশি তাবস্থানে এসেছে--এই তাত্তিক উক্তির সংগে 
তিনিও একমত । ভারতে 01055011275 বর্গের উদ্ভিদের অস্তিত্ব ছিল সম্ভবতঃ €00761 
081001105101015 থেকে 0171595510 যুগ পর পর্যন্ত । তালচের-এর হিমবাহজনিত স্তরের 
তলদেশ এবং উডভিদ-উৎপাদী প্রাচীনতর গপ্ডোয়ান। স্তর, তাদের বয়স নিরধারণ-উপযোগী 
ফসিল-স্তর, এই উভয়ের সম্পর্কের শেষ সীমা পাওয়া যাচ্ছে ভারতে, বিশেষ করে কাশ্মীরে ও 
লাবণিক পর্বতশ্রেণীতে (9816 7২8086). 

উত্ভিদাম্মবিজ্তানে অধ্যাপক সাহনির ম্ল্যবান অবদানগুলির মধ্যে রয়েছে 0105501712775 
সম্পর্কে বিশদ বিবরণ । এ ধরনের উডিদের পাতা সম্পকে প্রায় এক শতাব্দী আগেই জানা 
ছিল এবং এগুলিকে “ফার্ণ-পাতা বলেই গণ্য করা হত। কিন্তু সাহনির গবেষণায় দেখা গেল 
এসকল উডিদের পাতা থাকলেও সেগুলিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একমান্র বীজ- 
উৎপাদী উদ্ভিদের পাতায় থাকতে পারে । 0/9550911211$ উদ্ভিদের সংগে সমসামন্সিককালের 
উত্তরাঞ্চলীয় উদ্ভিদ এবং তুষার যুগের গণ্ডোয়ানা উদ্ভিদের সম্পর্ক নিয়ে যে নানা প্রশ্ন রয়েছে, 
সেগুলি নিয়ে তিনি বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন । ভারতের ফসিল-উত্তিদ এবং দক্ষিণ 
গোলার্ধের শিলাস্তরে প্রোথিত ফসিল-উদ্ভিদের পারস্পরিক সম্পক নির্ণয় এবং ভৌগোলিক ও 
ভ্বিজ্তানের বিচারে এই সম্পকের তাৎপর্য কী, এ নিয়ে তিনি বিস্তর গবেষণা করেছেন । 
সাক্ষ্যপ্রমাণ একথাই বলছে. নানা বৈশিস্ট্যে সমৃদ্ধ (01955017/5775 শীতল নাতিশীতোষ্ণ 
পরিবেশেই জন্মাতে পারে । সে জন্যই ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও 
দক্ষিণ মেরু মহাদেশে এদের প্রাচুর্যের ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয় । সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে উঠল 
যখন অধ্যাপক [৪118 চীনে এক অতিকায় উভিদ 01227719745 আবিষ্কার করলেন । 
এই আবিজ্কার থেকে জানা গেল যে, উত্ভিদটি আদ্র গ্রীল্মমণ্ডলীয় পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিল 
এবং এই একই শ্রেণীর উদ্ভিদ দক্ষিণ অভিমুখে মধ্য-সুমান্ত্রা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । 

এর অব্যবহিত পরেই অধ্যাপক 2819551 আবিম্কার করলেন আঙ্গারাল্যার্ড উডিদ তার 
উত্তরের আদি বাসস্থান থেকে দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়ে কাশ্মীরের কয়েক শত মাইলের মধ্যে 
গিয়ে পৌছেছিল , যেটা নাকি ছিল (1955016775-এর উত্তর সীমানা । ডঃ সাহনির মতে 
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এ সকল ঘটনার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মিলতে পারে যদি “ভাসমান মহাদেশীয় তন্ত্* মেনে নেওয়া 
হয়। তাঁর চিন্তায় এটাও ধরা পড়ল ভারতীয় উপদ্বীপ এক সময় সুপ্রাচীন মহা-মহাদেশ 
চ১17882-রই অংগীভূত ছিল এবং ক্রমাগত ভাসতে ভাসতে মূল এশীয় মহাদেশের নিকট 
সানিধ্যে এসে যায় । 

অধ্যাপক সাহনি বললেন £ যদি ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার উভিদ 0105501716775 চীন- 
সুমান্্া অঞ্চলের আবহাওয়া থেকে স্বতন্ত্ধ কোন আবহাওয়ায় জন্মে থাকে, বড় হয়ে থাকে, তবে 
এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় নেই যে, আদিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া এবং চীন-সুমান্রা পরস্পর 
থেকে অনেক দূরে 70555 সাগরের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে ছিল এবং পরে ক্রমশঃ তারা একে 
অন্যের দিকে ভেসে চলে যায় । তিনি সিদ্ধান্তে পৌ ছুলেন, এক প্রচণ্ড শক্তির অভিঘাতের ফলে 
বিজ্তীর্ণ মহাসমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলি ভাসতে ভাসতে একে অন্যের পাশাপাশি চলে 
এসেছে । তিনি আরও বললেন, উত্তর-পূর্ব আসামের পর্বতশ্রেণীতে একটি সুস্পষ্ট কোণ সৃন্টি 
করে হিমালয়ের মেরুদ্ও দক্ষিণ দিকে বেঁকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে । কোন 
কোন ভুবিজ্ঞানীর অভিমত যদি সত্য হয়, অর্থাৎ হিমালয় এখনও আরও উঁচু হয়ে চলছে বলে 
যদি মেনে নিতে হয়, তবে এটাও মেনে নিতে হবে যে, উত্তর ও দক্ষিণের স্থলখণ্ড এখনও 
পরস্পরের ওপর চাপ দিয়ে চলেছে । হিমালয়ের মেরুদণ্ডে যে হাঁটুর মত বাঁকানো অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে এবং কাম্মীর ও আসামকে কেন্দ্র করে সেই মেরুদ্শ্ড আবতিত হচ্ছে, একথা যদি 
সত্য হয়, তবে ক্রমান্বয়ে কয়েক বছর ধরে ভু-দ্রাঘিমার নির্ভুল পরিমাপ লিপিবদ্ধ করলে দেখা 
যাবে যে, বেলুচিস্তান ও শান মালভূমির দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব এখনও হাস পেয়ে 
চলছে। 

ডঃ সাহনির আর একটি সিদ্ধান্ত 8 যদিও সামগ্রিকভাবে একদিকে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার 
0195501719715 উদ্ভিদ এবং অন্যদিকে চীন-সুমান্রার (072077£011277$ উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য 
খুবই স্পম্ট, কিন্তু মনে হচ্ছে যে, চ১610)0-71195510 যুগে 61179 সমুদ্র অতিক্রম করে 
ভারত ও দূরপ্রাচ্য এবং গণ্ডোয়ানা ও আঙ্গোরা মহাদেশের মধ্যে কিছুটা আদান-প্রদান ঘটেছিল । 
অন্ততঃ দূরপ্রাচ্য ও আঙ্গোরা উদ্ভিদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে গণ্ডোয়ানা উদ্ভিদের ফস্গিলের অস্তিত্ব 
তারই আভাস দিচ্ছে। 

নিম্ন গণ্ডোয়ানা উত্ভিদ-ফসিলের মধ্যে ইউরোপীয় উত্ভিদ-ফসিল কি করে আসতে পারে, 
সে সম্পকে ডঃ সাহনির ধারণা ৪ গণ্ডোয়ানাল্যাশ্ডে হিমবাহ নেমে এলেও সেখানকার কোন 
কোন নিরাপদ আশ্রয়ে কোন কোন উড্িদ-প্রজাতি কোন রকমে বেঁচেছিল। অধ্যাপক সাহনি 
যখন নিম্ন গণ্ডোয়ানার উভভিদকুল নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত, প্রায় সে সময়টিতেই সাইবেরিয়া, 
চীন, কোরিয়া ও সুমান্তার সমকালীন উত্ভিদ সম্পর্কে অন্যত্র অনেক কাজ চলছে। একই 
ধরনের দু'টি প্রশ্ন নিয়ে সাহনি ভাবছিলেন ঃ গণ্ডোয়ানা উত্ভিদকুলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পকটি 
কী এবং তাদের সংগে চীন ও সুমান্রার উভিদকুলের মধ্যেই বা কি সম্পর্ক ছিল । 

“ভাসমান মহাদেশ তত্ব” €015901% ০0 00010105091 10110 সম্পর্কে ডঃ সাহনির 
গবেষণাপন্ত্র থেকে কিছুটা উল্লেখ করলে ব্যাপারটি পরিক্ষার হয়ে উঠবে £ “এই দুই শ্রেণীর 
পুষ্পের বৈপরীত্য এমন লক্ষ্যণীয় ষে, আলাদা আলাদাভাবে বিচার করলে মনে সন্দেহ হবে যে, 
যাদের একটি প্রধানতঃ উত্তরের এবং একটি প্রধানতঃ দক্ষিণের_ এই দুই উদ্ভিদ বুঝি দুইটি 
ভিন্ন ধরনের জলবায়ুতে বেড়ে উঠেছিল । বাস্তবিক, এখনকার প্রচলিত ধারণা এই যে, 
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(10550116175 উদ্ভিদের উত্তব ঘটেছিল সদ্য তুষারের আবরণ থেকে মুক্ত কোন নাতিশীতোফ 
পরিবেশে । আর, ইউরোপীয় কয়লা স্তর গড়ে ওঠার দিনের পরিবেশের অনুরূপ কোন উতর 
আবহাওয়ায় 012277191712/75-এর উদ্ভব ঘটেছিল ।” 


দাক্ষিণাত্যের ক্ৃষ্খশিলাস্তর-বিন্যাসের ধারাবাহিকতা 


মধ্যজীবীয় যুগের (145502010) উদ্ভিদ নিয়ে অধ্যাপক সাহনির কাজ প্রধানতঃ 129510 
পর্বের, বিশেষ করে 1.0%/2] 00:6680905 উপ-পর্বের ফসিল নিয়েই নিবদ্ধ ছিল। এ 
সম্পর্কে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ আগ্নেয়শিলার ধারাবাহিকতার 
মধ্যে সিলিকায় রূপান্তরিত উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা । সিলিকায় রূপান্তরিত বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের 
মধ্যে পাললিক শিলার যে স্তর রয়েছে, সেগুলিই হচ্ছে 11766119116291) বা আন্তঃআগ্নেয় 
শিলাস্তর ; এ সকল শিলাস্তর কুষ্ণবর্ণের বলে এদের নাম দেওয়া হয়েছে [18] ২০০1৪, 
যেহেতু এ সকল আগ্নেয়শিলার সৃচ্টি হয়েছে গলিত লাভা থেকে, সেজন্যই এইগুলিতে কোন 
জৈবিক অবশেষ নেই । আগ্নেয় শিলাম্তরগুলির মাঝে মাঝে স্ৃতিকাস্তরে নিশ্চয়ই জৈবিক 
বিকাশ ঘটেছিল এবং তাদের জীবন-ইতিহাসও সেখানে লুকিয়ে আছে। এ সকল আন্তঃ- 
আগ্নেয় শিলাস্তরেই ফসিল-উভিদ ও ফসিল-প্রাণীর সন্ধান মিলেছে । ভারতে প্রস্তরীভুত উদ্ভিদ 
ও প্রাণীর দেহাবশেষের প্ররুষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে রয়েছে দাক্ষিণাত্যের এ সকল ফসিল । সিলিকা- 
উৎপাদী বিশ্তদ্ধ জলতলের পলি এবং [9০00810 1]18)5-এর মধ্যে যে স্তরবিন্যাস ঘটেছে, 
সেখানে বিভিন্ন ধরনের উত্ভিদ-অবশেষের প্রাচুর্য রয়েছে । সেগুলি এমন অবিরুত অবস্থায় 
রয়েছে যে, সেগুলির স্ক্ম গঠনও পরীক্ষা করে দেখা সম্ভবপর । 

অধ্যাপক সাহনি ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করলেন এভাবে £ যদি আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত ভস্মরাশি 
নিকটবতী! কোন হ্রদ বা নদীর পৃষ্ঠে বষিত হয়, তবে তারা এক ধরনের আগ্নেয়-তলানি বা 
পলির সৃষ্টি করে এবং নদী বা হ্রদের জলে যে সকল জীবজজ্ত বা উত্ভিদ থাকে তাদের জন্য 
অনন্তকালের সমাধি রচনা করে । এ সকল উত্ভিদ ও জীবজন্তর দেহ, দেহের প্রতিটি কণা, 
প্রতিটি কোষ এমনভাবে রক্ষিত হয় যে, মনে হবে তারা অমর । কোন বিভাজন নেই, কোন 
পরিবর্তন নেই? উদ্ভিদের কোষকলার স্থানে বসে যায় ভস্মরাশি থেকে উদ্ভূত সিলিকা । 
অথবা এমনও হতে পারে যে, লাভাপ্রবাহ এসে সেখানকার জীবজন্তু ও উদ্ভিদকুলের উপর 
এমনভাবে চেপে বসেছে যে, শেষ পর্যন্ত মূল উদ্ভিদ বা জীবজন্তর একটি অবিকল প্রতিলিপি 
কঠিন সিলিকার ওপর আঁকা হয়ে গিয়েছে । এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় ৮5019086101 বা 
প্রস্তরায়ণ” । উভয় ক্ষেত্রেই উড্ভিদগুলির এমন নিখুত অবস্থায় রক্ষণ সম্ভবপর হয়েছে এজন্য 
যে, অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির ভস্মরাশির বর্ষণ, অথবা তরল লাভা এসে তাদের চেকে ফেলেছে । 
ফলে, জৈবিক অবশেষগুলির কোন ভবিষ্যৎ রইল না এবং প্রস্তরায্মণের আগে অন্য কোথাও 
পরিবাহিত হবার সম্ভাবনাও একেবারে মুছে গেল । 

সর্বাধিক সুন্দরভাবে সংরক্ষিত উদ্ভিদ দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে চিচিনদোয়ারা জেলার 
সোসার নামক স্থানের চারদিকে বিশুদ্ধ জলাশয়ের প্লিমাটির নিচে এবং তা হ'ল 420112 
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77115/70177227 নামক সাধারণ প্রজাতিভুক্ত একটি জলজ উদ্ভিদ । এই পলিতে রয়েছে 
সিলিকায় পরিণত কর্দম এবং তার সংগে স্থানে স্থানে মিশে রয়েছে আগ্নেয়গিরির ভস্মরাশি | 
ছয় থেকে সাত কোটি বছর আগেকার 1:50121% যুগপর্বের দক্ষিণাপথের এই 42912 উড্ভিদ- 
প্রজাতি তাদের জীবন-ইতিহাসের প্রজনন পর্যায়ে কিরূপ দৃঢ়তার সংগে আপন উন্নত ধরনের 
বৈশিস্ট্যগুলি বজায় রেখে চলার চেস্টা চালিয়ে গিয়েছে, 42012 তারই চমৎকার দৃষ্টান্ত 
হিসাবে শিলাস্তরের নিচে রয়ে গিয়েছে । 

অধ্যাপক সাহনি 420//6-র ফসিল-উদ্ভিদগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং এ সকল 
উদ্ভিদের অংগ-প্রত্যলন সম্পকেও তার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল? 1925 সালে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক 
সমীক্ষা বিভাগ বিশুদ্ধ জলতলে প্রাপ্ত কয়েকটি উদ্ভিদ-উৎ্পাদী পলিমাটি বা শিলাখগু পাঠালে 
অধ্যাপক সাহনি তার একটিতে আধুনিক সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত অরশেষ হুঁজে পেলেন, 
যা প্রাচীনতর ফসিল-উভিদে একান্তই দুর্লভ । সাহনি এটা দেখামান্রই এর গুরুত্ব যে কত বেশী 
তা বুঝতে পারলেন । কেননা, ইউরোপের 1161021 যুগের অন্ত্য-অধ্যায়ের যে কার্বন-সম্বদ্ধ 
ফসিলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তাদের সংগে দাক্ষিণাত্যের এই পদার্থটি তুলনা করে দেখার 
একটি বড় সুযোগ হাতে এসে গিয়েছে । ইউরোপের ]616181% যুগের ফসিলগুলির মধ্যে 
এমন অনেকগুলিই রয়েছে যেগুলি আধুনিক ভারত-মালয় গোম্ঠীর অন্তভূক্ত । আন্তঃকৃষ্ণশিলা- 
স্তরের ভেতরে যে সকল একবীজপত্রী (ছ)01)9001৮150015) উড্ভিদ পাওয়া গিয়েছে, 
সেগুলিতে অনেক কৌতুহল-উদ্দীপক প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে! অতএব, সাহনি সেগুলি এবং সেখানে 
পাওয়া প্রস্তরীভূত পাম রুক্ষকাণ্ড নিয়ে ব্যাপক চচায় নেমে পড়লেন । আতন্তঃকরুঞফণশিলাস্তরের 
ব্যক্তবীজী উত্ভিদ “কনিফার” (পাইন, ফারসূ, স্পূস, জুনিপার প্রভৃতি) ক্রমে পরিচিত গোল্ঠী 
সম্পকে সাহনির কাজ প্রধানতঃ মোচারুতি শীর্ষবিশিষ্ট উদ্ভিদ এবং তাদের সিলিকায় 
রূপান্তরিত ফলের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ যারা তারা আবার 
17205170045 ও 27770517985 এই দুই শ্রেনীর অন্তরভূক্ত। সাহনি কতক আবিষ্কৃত 
এই দুই শ্রেণীর উদ্ভিদ দম্টি কেড়ে নেয় এজন্য যে, ওদের মধ্যে £0166156810 ও [১০9৫0০081 
1৪০০৪০-এর যুক্ত সমাবেশ ঘটেছে । কিন্তু সাহনি শ্রেণীবিভাগের সংগে প্রজননের সম্পর্কের 
প্রশ্নটি ভাবীকালের জন্য খোলা রেখেছেন । 

পৃথিবীর গভীরে দাক্ষিণাত্যের সিলিকা স্তর ও কুষ্ণশিলার স্তর-বিন্যাসের মধ্যে ষে সকল 
ফসিল-উদ্ভিদ পাওয়া গিয়েছে, কেবলমাত্র তাদের দেহের গঠন ও টদহিক সাদৃশ্য নিয়েই 
ডঃ সাহনি ব্যস্ত থাকেননি, সে সকল উদ্ভিদের জীবনকালের পরিবেশ, ভৌগোলিক সম্পক ও 
ভূবিজ্তানের বিচারে এ সকল উত্ভিদের বয়স নিয়েও পর্যালোচনা করেছেন ! তার গবেষণার 
এই দিকটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, সে খুগে কি ধরনের উদ্ভিদ ছিল, তা জানা সম্ভবপর হয় । 
আবার ভূবিজ্ঞানের দিক থেকেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। দে যাই হোক, তিনি এই ব্যাপারে 
খুবই সতক ছিলেন এবং আধুনিককালের উদ্ভিদের সংগে বিগতকালের ভেবিজ্ঞানের নিরিখে) 
ফসিল-উদ্ভিদের তুলনা করে পরিবেশের প্রশ্নে তিনি কোন ছুড়ান্ত সিদ্ধান্তে কখনও আসেননি । 
কিন্তু উদ্ভিদা*্মবিজ্ঞানের কয়েকটি ঘটনা থেকে তিনি অনুমান করে নিতে পেরেছেন যে, যে 
10051090298 বা রুষফ্ণশিলাস্তর-বিন্যাসের কালে দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে নাগপুর ও 
চিচিনদোয়ারার চতঃপার্খবতী অঞ্চলটি কোন এক সমুদ্র উপকূল থেকে বেশী দুরে ছিল না। 
এটাও জানা গিয়েছে যে, বতমান যুগে নদীর মোহনায় 11772 17502027%5 নামে যে পাম 
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বক্ষ জন্মায়, তাদেরই এক নিকট আত্মীয় বহু যুগ আগে বর্তমানে “মহগোয়ান কালান' নামে 
পরিচিত অঞ্চলটিতে বাস করে গিয়েছে । কেননা, এ একই অঞ্চলে 71172 774011077 বর্গের 
এক উভিদের ফসিলে পরিণত একটি ফলও আবিষ্কৃত হয়েছে । সেই একই ভৌগোলিক 
এলাকায় আর একটি ফসিলও আবিষ্কৃত হয়েছে, যেটির সংগে আধুনিক নারকেল 'পাম'-এর 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । 

ডঃ সাহনি বিভিন্ন সময়ে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণশিলাস্তরের উদ্ভিদের সংগে [09০6116 যুগের 
[,0180010 019৮-র নিচে লুকিয়ে থাকা উদ্ভিদের সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 
বলেছেন, £72-র ফনসিলে পরিণত ফল [.00000 018%-র মধ্যে হামেশাই দেখা যায় । বদ্ধ 
জলাশয় বা অগভীর সমুদ্রের এই “ফসিল রেকড” সুপ্রাচীন '7:50])5 সাগরের উপকূলের মোটামুটি 
একটা আভাস দিচ্ছে । বোঝা যাচ্ছে 19059 সেদিন নিশ্চয়ই দাক্ষিণাত্যের উত্তর উপকূল 
বিধৌত করেছিল । বর্তমানে চিচিনদোয়ারা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে উপকূলের দুরত্ব খুব 
বেশী ছিল না। সাহনির গবেষণায় পরিক্ষার দেখানো হয়েছে যে, দাক্ষিণাত্যের কুষ্ণশিলাস্তর 
গড়ে ওঠার যুগে উপদ্বীপ ভারতে এমন বহ ধরনের গাছগাছড়ার বাড়বাড়ন্ত ছিল যেগুলির 
বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ 12101219 যুগের আদি পর্বের পশ্চিম ইউরোপীয় উদ্ভিদের মধ্যেই 
দেখা যায়। 

ভূবিজ্তান, ফসিল-বিজ্তান ও আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের সমাবেশ করলে সুপ্রাচীন 
ভারতের যে চিন্রটি ফুটে ওঠে, অধ্যাপক সাহনি 1940 সালে মাদ্রাজে ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের 27 তম অধিবেশনে বিজ্ঞানীদের সামনে তা মেলে ধরে বললেন ঃ 

“আমি যা” বলতে যাচ্ছি, তা” কল্পকাহিনীর মতো শুনালেও আপনারা অনুগ্রহ করে তা 
শুনুন। কত যুগ-যুগান্ত পার করে আজ আমরা যেখানে এসেছি, সেখান থেকে সেই সুপ্রাচীন 
পৃথিবীর একটি আবছা অস্পম্ট সীমারেখাই শুধু দেখা যায় এবং যৎসামান্য যা” দেখা যায়, 
বিজ্ঞানের বাহল্যবজিত আটোসীটো ভাষা সেই ভয়ঙ্কর স্বপনসূন্দর জগতের বর্ণনা দেবার কোন 
ক্ষমতাই রাখে না । 

“এ বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের মতে, ছয় থেকে সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীতে 
[61121 যুগ-পর্ব শুরু হয়। ভূবিজ্তানের দুষ্টিতে প্রকৃত অর্থেই এটাকে “নবযুগ” বা ও 
[718 বলা হয় । সেই নবযুগে এক প্রচণ্ড শক্তি পৃথিবীর জঠরের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার 
জন্য মরিয়া হয়ে উঠে নিচ থেকে ভূত্বককে আঘাত করতে শুরু করল-_সৃচ্টি হল ফাটল, 
মহাসমুদ্রের নিচ থেকে ফুঁড়ে উঠে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আকাশের দিকে হা করে রইল । 
ভূত্বকের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ফাটলগুলি থেকে মাঝে মাঝেই গলিত শিলা লাভা হয়ে বেরিয়ে 
আসছে । স্থল ও জলের লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এক লহমায় ঢেকে ফেলছে । সংগে সংগেই 
আবার শুরু হল আগ্নেয়গিরির অগ্নিবর্ষণ । বধিত ভঙ্মরাশি মহাদেশ-প্রায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে 
মরুভূমিতে পরিণত করছে, মুহতে মুহ্তে ভূ-পরিচিতির পরিবর্তন ঘটছে, পৃথিবী নতুন বেশ 
ধারণ করছে । কোথাও বা জু-উচ্চ আগ্নেয়গিরি বহু বিস্তীর্ণ মালভূমি মাথায় নিয়ে উধর্বপানে 
উঠছে, নতুন ধরনের তৃণগুক্মের আচ্ছাদনে পৃথিবী এক নতুন রূপসী । আজ আমাদের 
কাছে যারা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিচিত, সেই প্রাণিকুল স্থলে, নদীতে বা হ্রদে ভিড় করে আসতে 
শুরু করেছে, কিন্তু এখনও মানুষ আসেনি । পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ তার জন্য প্রস্তত, কিন্তু নায়ক- 
নায়িকার দেখা নেই, এই সন্ধিক্ষণে বিরাট বিরাট দীঘঘ পর্বতত্রেণী সমুদ্র থেকে মাথা 


বৈজানিক কৃতিত্ব হা 


তুলে দীড়াতে শুরু করল। ভারতের উত্তরে কোথাও পৃথিবীর স্ফীত ও কম্পমান বুকের 
ওপর মানব-প্রজাতির শৈশব-খেলা শুরু হবে তারই প্রস্তুতি চলছে সব দিকে । 

“এই হল চ:0০06176 যুগ, আক্ষরিক অর্থেই যাকে বলা যায় “নতুনের শৈশবভূমি” । 

“ভারতীয় উপদ্বীপের ব্ুহত্তর অংশ এমন শিলা দিয়ে গঠিত যেগুলি গলিত অবস্থা থেকে 
কঠিনে পরিণত হয়েছে । কিন্তু এ সকল শিলা যে আগ্নেয় আভাস দিচ্ছে, তা” থেকে মনে হয় যে, 
ব্যাপারটি একবারে ঘটেনি, সময়ের দীঘ' ব্যবধানে বিভিন্ন যুগ ধরে বারবার এইরূপ ঘটেছে । 
ব্যবধানটি কত দিনের তার হিসেব দেওয়া এখনও সম্ভবপর নয় ৷ 

“ভারতীয় উপদ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ পৃথিবীর প্রাচীনতম স্থলপৃষ্ঠগুলির অন্যতম । 
গ্যাসীয় বা তরল পদার্থ শীতল হয়ে বা জমাট বেঁধে যেদিন এই গ্রহটি সৃষ্টি হল, সেদিনের 
পৃথিবীর সেই আদি ত্বকের অংশবিশেষ এখানে, অর্থাৎ ভারতেই রয়েছে । 

“মাঝে মাঝে অন্যান্য গলিত শিলাও এই ত্বক ছিন্ন করে উপরে উঠে এল এবং ফাটলের 
মধ্যেই কঠিনে রূপান্তরিত হয়ে প্রাচীনতর শিলাস্তর ভেঙে দিয়ে প্রশস্ত প্রাচীরের মতো দীড়িয়ে 
গেল। তরুণী পৃথিবীর সেদিনকার প্রচণ্ড আলোড়ন-বিলোড়নের কাহিনী প্রাচীন শিলা প্রাচীরের 
জটিল গঠনের ভাঁজে ভাঁজে আজও লিপিবদ্ধ রয়েছে । পৃথিবীর অবিরাম অস্থিরতার ফলে মূল 
শিলাগুলি এমনভাবে ভেঙে গিয়েছে অথবা এমন চারিন্তরিক পরিবততন তাদের ঘটেছে যে, এখনও 
আমরা ওদের সৃষ্টির মূল রহস্যটিই ধরতে পারছি না। 

“ভূবিজ্ঞানের কাল-নির্ঘন্টের দিক থেকে সুদূর অতীতের যে দৃশ্যপট মেলে ধরা হল, 
সেখানেই জীবনের প্রথম উদ্ভব ঘটল জলে এবং তার ওপরেই পৃথিবীর ত্বক স্তরে স্তরে ভাঁজে 
ভাঁজে স্থাপিত হল । কালক্রমে এই বহির্তকের বুহদংশই ক্ষয়ে গেল এবং পুরোনো বহিপূর্ঠ 
আবার উন্মুস্ত হয়ে পড়ল । কিন্তু এই স্তর-সমম্টির অংশবিশেষ মহানদী, গোদাবরী ও 
ন্মদার ন্যায় প্রাচীন নদীগুলির অববাহিকায় দ্রোণীর মতো গভীর অঞ্চলে এবং পূর্ব উপকূলে 
ভ্রিচিনপল্লী থেকে কটক পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের স্থানে স্থানে এখনও রয়ে গিয়েছে । এ সকল 
পলিস্তর জমেছে প্রধানতঃ হ্রদে বা নদীতে, কিন্তু আংশিকভাবে তাদের এখনও দেখা যাচ্ছে 
অগ্রভীর সমুদ্রেও--যে সমুদ্র উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে বারবার ধেয়ে এসে স্থলভূমিকে প্লাবিত 
করে গিয়েছে। এ সকল আন্তস্তরে যে বিপুল পরিমাণ সাক্ষ্য ও প্রমাণ রয়েছে, তারাই বলে 
দিচ্ছে দক্ষিণের সেই মহা-মহাদেশের অখণ্ড অংশ ছিল ভারত + সেখানকার আবহাওয়ায় বিরাট 
পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, পরম্পরানুসারে প্রাণিকুল ও উভিদকুলের আগমন ও প্রস্থান অতি 
দীর্ঘকাল ধরে চলেছে । 

“আমরা যতটা জানি, স্থলভাগে সমুদ্রের এই সাময়িক অথচ পৌনঃপুনিক প্লাবনের কথা 
বাদ দিলে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি মূল ভূতবক গড়ে ওঠার দিন থেকে আজ পর্যন্ত একটি স্থল 
এলাকা রূপেই রয়ে গিয়েছে । *** 

এই অশান্ত, উদ্গ্রমশীল যুগের আগে দাক্ষিণাত্যের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সাহনি বলেন ঃ 

"উত্তরের মহাসমুদ্রও নিম্ন নর্মদা অঞ্চলের স্থলভূমিকে বারবার প্লাবিত করেছে । কিন্ত 
যেহেতু মালভ্মির প্রাচীর এটাকে দক্ষিণের জমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, সেজন্য 
এখানকার প্রাণিকুলের সংগে দক্ষিণের প্রাণিকুলের বৈসাদৃশ্য রয়েছে --* উত্তরের প্রাণিকুলের 
সংগে ইউরোপীয় প্রাণিকুলের অধিকতর সাদৃশ্য ধরা পড়েছে । আসলে, একই মহাসমুদ্রের 
বিস্তৃতি ছিল একপ্রান্তে ইউরোপ এবং অন্যপ্রান্তে তিক্ত ও চীনের মধ্যে। 


38 বীরবল সাহনি 


“কিন্তু এই যুগে আমাদের পশ্চিম উপকূলের চেহারা সম্পকে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণই পাওয়া 
যাচ্ছে না। হতে পারে, ভারত তখনও আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, অথবা যেটির 
সম্ভাবনা অধিকতর, তা? হচ্ছে এই যে, পশ্চিম উপকূল এক বিরাট ভূখগ্ডকে টেনে নিয়ে 
এসেছে যার অবস্থিতি ছিল পশ্চিমে । এই ভূখণ্ড ডুবে যাবার ফলে ভারত ও আফ্কার 
মধ্যবতী! উপসাগর প্রশস্ততর হয়ে আরব সাগরের রূপ নিয়েছে এবং আমাদের দাক্ষিণাত্যের 
ন্রিকোণাকার দ্বীপটি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে নোঙরহীন ভেলার মতো এবং তা” ভেসে চলতে শুরু 
করেছে উত্তর-পূর্ব অভিমুখে । 

“এই যুগে স্থলবাসী প্রাণিকুলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে--মধ্যপ্রদেশের বনাঞ্চলে 
“ডাইনোসোরের” দাপাদাপি চলছে প্রচণ্ডভাবে। তাদের মধ্যে কোন কোনটি আবার এমন 
আকুতির যেগুলি ভারত ছাড়া অন্যন্্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অজ্ভত কথাটি 
হচ্ছে এই যে, মাদাগাস্কার ও দক্ষিণ আমেরিকার 'ডাইনোসোরদের' মধ্যে তাদের নিকটতম 
আক্মীয়বর্গরা রয়েছেন: অতএব, দাক্ষিশাত্যের ভ্রিকোণাকার দ্বীপটি নিঃসঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও এমন 
কোন স্থল-সংযোগ নিশ্চয়ই ছিল যার সুযোগ নিয়ে এ সকল সরীস্প দেশ থেকে দেশান্তরে 
যাতায়াত করতে পেরেছে । কিন্তু তাদেরও মুছে যাবার দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে । ভারতীয় 
ডাইনোসোরের শেষ বংশধররা জব্বলপুরের কাছে লামেতা ফসিলক্ষেত্রে এবং ওয়াধার দক্ষিণ- 
পশ্চিমে ওয়ারোরার কাছে পিসাধুরা গ্রামে মুত্তিকাগর্তে শায়িত রয়েছেন 1” 


কাম্মীরের কারেওয়া সংগ্রহাবলী 


যে সকল উচু মালভূমি বা সকল উঁদু জায়গা- যেগুলি কাম্মীর উপত্যকার বৃহৎ অংশে, 
বিশেষতঃ, বিলাম নদীর বাম তাঁর জুড়ে রয়েছে_ কাম্মীরী ভাষায় সেগুলির নাম হচ্ছে 
*কারেওয়া” । 

1936 সালের কথা । অধ্যাপক সাহনি বললেন, [১1615996179 যুগে হিমালয়ের 
উৎক্ষেপ বা ভধ্বগামিতার যে তত্ত্ব তিনি ব্যক্ত করে এসেছেন তার সমর্থনে কাশ্মীরের 
কারেওয়ার মুত্তিকাস্তরে উদ্ভিদাশমবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। 
হিমালয়ের চূড়ায় সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল-অবশেষ এবং কাম্মীরের পবতমালার উঁছু ঢালুতে 
জলজ উডিদ ও প্রাণীর অস্তিত্বের চিহস্ঘ্বরূপ হুদ-গর্ভের তলদেশের পলিস্তরে যে সকল জিনিস 
পাওয়া গিয়েছে, তা* দেখে অ-বিশেষক্ত ব্যক্তিদের মনে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বাসা বেধে রয়েছে যে, 
পর্বতশীর্ষগ্ুলি বুঝি কোন এক সময়ে কোন এক মহাসাগরে নিমজ্জিত ছিল এবং হ্রাদণ্ডলিও 
অবশ্যই অনেক উচ্চতায় ছিল। জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ফসিল-অবশেষ এবং সেই সংগে 
হ্রদের জলতলে পলিমাটির স্তরে এ সকল প্রার্ণী ও উদ্ভিদকুলের আধুনিক প্রজাতির অবশেষ 
পাওয়া গিয়েছে পীর পাঞজাল পর্বতশ্রেণীর ঢালুতে এবং তাও এমন উচ্চতায় যেখানে আজকের 
দিনের এসকল প্রজাতি থাকতেই পারে না। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এত উঁচুতে পাওয়া জীব- 
উভ্ভিদাশ্মগুলি ভূবিজ্তানীদের কাছে “কারেওয়া সিরিজ' বা কারেওয়া স্ংগ্রহাবলী নামে পরিচিত । 
এত উঁচু জায়গায় প্রত্রসম্পদের এই বিপুল প্রাচুর্যের ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক সাহনি বলেছেন ঃ 
1 965%/211-এর কথা মেনে নিয়ে বলতেই হবে যে, গশুলমার্গের কাছে (8,800 ফুট) ফসিল 
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ধারণের ক্ষমতাবিশিষ্ট যে পলির স্তর রয়েছে, সেগুলি পীর পাঞজালের উত্তর-পূর্ব ঢালুতে কাদা, 
বালি ও পাথরের নুড়িসহ অন্যান্য তলানির মতোই নিঃসন্দেহে কোন হুদগর্ভজাত বলেই স্বীকার 
করে নিতে হবে । কিন্তু সেই হ্রদের তলদেশ আজ যেখানে দেখা যাচ্ছে, সই বিরাট উচ্চতায় 
সে কোন দিনই ছিল না । 1] হাজার ফুট বা তদুধের্ব এখন যেসকল ফসিল-অবশেষ পাওয়া 
যাচ্ছে সেসকল প্রাণী ও উদ্ভিদ এই হ্রদের আশেপাশেই একদা জন্ম নিয়েছিল, বেড়ে উঠেছিল । 
তারপর পীর পাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী আরও উপরের দিকে উঠে গিয়েছে এবং সেই সংগে পলিমাটির 
স্তর ও তাদের আনুভ্মিক অবস্থান আরও পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠে গিয়েছে । 

দশ হাজার ফুট বা আরও উঁদুতে কাশ্মীরের কারেওয়া স্তর-সমষ্টিতে এমন সকল 
উদ্ভিদের ফসিল পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি কেবলমান্র আধা-্গ্রীশ্মমণ্ডলীয় বর্ষণ-স্নাত অরণ্যে 
চার হাজার থেকে ছয় হাজার ফুট উচুতে জন্মাতে পারে । ভারতে এমন অসাধারণ উচ্চতায় 
গরম আবহাওয়ার উদ্ভিদ কি করে জন্মাল, তার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন ৷ অধ্যাপক 179091101 
চ. 2€1)61-এর মতে $ “এর ব্যাখ্যা মান্তর দু'ভাবে হতে পারে । হয়, কারেওয়া যুগের 
আবহাওয়া এমন ছিল যে, তখনকার উদ্ভিদ বর্তমানের তুলনায় আরও পাঁচ হাজার ফুট উদ্ভুত 
জন্মাতে পারত ॥ অথবা এমনও হতে পারে যে, হুদটির তলদেশ গড়ে ওঠার পর ভু-দেহে এমন 
ওলট-পালট ঘটেছে যে ওই উড্ভিদকুল নিয়েই হ্রদের তলদেশটি উপরে উঠে গিয়েছে । এর 
মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনাটিই বেশী । যে ধরনের ভাঙাচোরা শিলাস্তরের সন্ধান 
পাওয়া গিয্মেছে তাতে প্রচণ্ড তুষার ধসের আভাসই পাওয়া ঘাচ্ছে । সাহনির মতে, “অস্বাভাবিক 
রকমের কম উচ্চতায় পাওয়া শীতপ্রধান অঞ্চলের উদ্ভিদের অস্তিত্ব সহজেই ব্যাখ্যা করা বাক্স, 
যদি ধরে নেওয়া যায় যে, হিমবাহের একটি প্রবাহ ওই অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ॥ 
সাহনি ও অন্যানারা দেখিয়েছেন যে, এই উৎক্ষেপ বা উধ্রবগামিতার সংগে পীর পাঞ্জাল পর্বত- 
শ্রেণীর গড়ে ওঠার কাহিনীরও সম্পর্ক রয়েছে । পীর পাঞজাল যে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে 
সেটা সেই প্রচণ্ড অভ্যুত্থানেরই অংশমান্ত্র যা" একদিকে মূল হিমালয় পবতশ্রেণী এবং অন্যদিকে 
পটওয়ার মালভূমিকে (রোওয়ালপিশ্তি ও ঝিলামের মধ্যবর্তী অঞ্চল, এখন পাকিস্তানে) নাড়া 
দিয়ে প্রভাবিত করেছে, পীর পাঞ্জালে তারই একটি অধ্যায়ের অংশমান্দ্রের পুনরারত্তি ঘটেছে এবং 
স্টো ভূবিজ্তানের কাল-নির্ঘন্টের এমন এক পর্যায়ে যার আগেই মানব-প্রজাতি পৃথিবীর এই 
অংশে স্থিতিশীল হয়ে বসেছে। 

অধ্যাপক সাহনির মতে, *****" কোন কোন স্থানে কারেওয়া পলিস্তর প্রাচীন শিলাতলের 
ওপর স্থিতিশীল থেকে এই অস্ত্রান্ত কথাটিই বলে যাচ্ছে যে, কোন একদিন হিমবাহ তার প্রচ 
ভার নিয়ে তার ওপর দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে চলে গিয়েছে, চলার পথের দাগও রেখে গিয়েছে, 
পলির স্তরে প্রান্তিক রেখারও সুম্টি করেছে । অন্যজ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীকে ফসিলে পরিণত করার 
উপযোগী কাদামাটিও রয়েছে । নাতিশীতোষ্চমণ্ডলে জীবনের যেসকল লক্ষণ দেখা যায়, 
যেমন বিশুদ্ধ জলে জলজ-প্রাণীর খোলস বা কঙ্কাল এবং আর্ণ্য বক্ষের পাতাও পাওয়া যাচ্ছে । 
তারই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্তরে হিমবাহস্থম্ট ফসিল ; তারাই বলে দিচ্ছে একদিন এখানে, 
এই কাশ্মীরে, বতমান উত্তর মেরুর পরিবেশ ছিল*--**- এমনকি, খাস গুলমার্গের তৃণভূমির 
_-যেখানে চমৎকার গল্ফ খেলার মাঠ রয়েছে_নিচে ফসিলে পরিণত হবার উপযোগী যে 
আন্তহিমবাহ কাদামাটি রয়েছে তাও সে অঞ্চলে একেবেঁকে প্রবহমান পাবত্য নদীগুলির তীর- 
প্রাচীরে আজও তা” অনার্ত দেখা যায় । আন্তহিমবাহ কর্দমস্তর পচা উদভ্ভিদ-অবশেষণ্ডলিকে 
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প্রায় রুষফ্ণবর্ণ করে তুলেছে । নীল ধূসর বর্ণের স্তরে বিশুদ্ধ জলের অধিবাসী প্রাণী 
(00০01105098) কদ্বোজ, বিশেষ করে, শামুকজাতীয় উভচর প্রাণীর (82956510093) 
দেহাবশেষ এরা সকলেই সে যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন এই অঞ্চলটি অনেকটা 
নিশ্নভুমিতে ছিল এবং জলজ প্রাণীর প্রাচুর্য নিয়ে একটি হদের এখানে অস্তিত্ব ছিল। তারপর 
এল এক তীব্র শৈত্যপ্রবাহ ও তোসম্নয়দান এবং যে পর্বতশীর্ষকে আজ আমরা আফারওয়াথ 
নামে চিনি, এই দুই স্থান থেকে হিমবাহ নেমে এল হ্রদের ওপর। নিম্নাভিমুখী এই প্রচণ্ড শক্তি 
পাহাড়-পবত থেকে ছি'ড়েফুড়ে আনা অংশগুলি নিপ্লে এক বিরাট ধ্বংসম্তূপরূপে নেমে এল 
কাশ্মীরের এই হ্রদে । শেষ পর্যন্ত যখন তুষার-ধারা পেছনে হটে যেতে শুরু করল, তখন পেছনে 
পড়ে রইল কাদা, মাটি বিভিন্ন আকারের কৌণিক শিলাখগ্ডের স্তূপ; এগুলি রইল পাথরের 
টিবি হয়ে। ওদের ছেদিনের চেহারার ইতরবিশেষ ঘটেনি, আজও প্রায় সেই একই অবস্থায় 
ওদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ।” 

সংগে এসকল তথ্যের চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। স্মরণাতীতকাল থেকেই এই 
কাহিনী প্রচলিত আছে যে, সারা কাশ্মীর উপত্যকা একদিন বাস্তবিক একটি হদই ছিল। 
কাশ্মীরের প্রারুতিক বিবরণের সংগে প্রচলিত কাহিনীর এক অপূর্ব সাদশ্য দেখতে পাওয়া 
যায় । কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে ডাল, মানসবাল, উলার ও অন্যান্য শত শত হ্রদ যেভাবে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলি 7১19151090606 যুগের বিরাট হুদেরই সংকোচনশীল অংশরূপে আজও 
তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে । [১1519100615 যুগের সেই বিরাট হ্রদের তট্ভুমিতে 
একদা প্রত্বপ্রস্তর যুগের মানুষেরা (7১812901101)10 720) ঘোরাফেরা করে গিয়েছে । 


ক্সিটির পো' অঞ্চলের প্রত্রসক্মদ 


অধ্যাপক সাহনি 193? সালে /. 009188)-এর সংগে যুগ্মভাবে স্পিটির পো” অঞ্চল থেকে 
সংগ্রহ করে আনা অঙ্গার-উৎপাদী যুগের শেষের দিকের (,0%1. 0:81001165:0909) 
কয়েকটি মূল্যবান উভ্ভিদের বিবরণ দেন ৷ স্পিটির পো” গ্রামের আশেপাশে ফসিলগুলি পাওয়া 
গিয়েছে বলে এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে ৮১০ 991195 বা পো”র সংগ্রহাবলী । কানেওয়ার 
পাহাড়শ্রেণীর ভধ্ব্বাংশে প্রায় দু' হাজার ফুট পুরু ষে কোমল প্রস্তর ও স্ফটিকস্তর (00121621655) 
রয়েছে, সেখান থেকে কুড়িয়ে আনা পদার্থগুলি এই “সিরিজ*-এর অস্তভূক্ত করা হয়েছে । 
সংগ্রহগুলি আবার দুই অংশে বিভাজ্য । নিম্ন অংশে রয়েছে কুষ্ণবর্ণের কোমল প্রস্তর, যেগুলি 
আগ্নেয় অনুপ্রবেশের ফলে অনেকটাই পরিবতিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ইতস্ভতঃ ছড়ানো কোমল 
প্রস্তর উত্ভিদপন্রের ছাপ নিয়ে আজও অপরিবতিত রয়ে গিয়েছে! এই “সিরিজ'-এর উধ্বাংশ 
যাকে বলা হয় 17619569118 91)8165, সেখানে জলজ প্রাণীর দেহাবশেষেরও অনেক সুস্পষ্ট 
ছাপ রয়েছে । 

%911101 অনেক আগেই ফসিলগুলি চিনতে পেরেছিলেন । উপরোক্ত দুই বিজ্ঞানী (সাহনি, 
0010197) তাঁর এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলে স্বীকার করে নেন। 2:611191-এর বক্তব্য ছিল, 
এসফল ফসিল প্রাক্-হিমবাহ যুগের উভভিদেরই দেহাবশেষ । গন্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অঞ্চল থেকেও 
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এই উতিদের রেকড পাওয়া গিয়েছে, যা” খেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর সর্বন্রই 
কম-বেশী জমভাবেই এই শ্রেণীর উড্ভিদের বিকাশ ঘটেছিল। গণ্ডোয়ানা হিমবাহ যুগের 
ভ্তান্বিক বয়স কত হতে পারে, সেই বিতক প্রসঙ্গে 211161 আগাগোড়াই বলে এসেছেন যে, 
08160116500 76119 বা অঙ্গার-উৎপাদী যুগের অবসানের অনেক আগেই সেখানে 
তুষার-যুগ নেমে এসেছিল । 

তুষারস্তূপের এই প্রবাহ উত্তর গোলাধধের সব কিছু ঝেটিয়ে নিয়ে দক্ষিণ গোলার্ধে এসে 
হাজির হল এবং জীবনের বহ বিকাশকে ভূপৃষ্ঠ থেকে একেবারে মুছে যেতে বাধ্য করল । 
জলাভূমি থেকে জল বেরিয়ে গিয়ে সেগুলিকে একেবারে শুকিয়ে দিল, সর্বন্র বিরাট বিরাট 
পর্বতমালা মাথা তুলে দীড়াল ; ভূপৃষ্ঠে বা জলতলে যেখানেই উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল, তারা বেঁচে 
থাকার তাগিদে অস্তিত্বের নতুন নতুন উপায় খুঁজে নিতে বাধ্য হল। এই অধ্যায়ে অতিকায় 
শৈবাল এবং ব্ৃক্ষরূপী “ফার্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল, আবহাওয়ার পরিবতিত অবস্থা অনুযায়ী 
স্থলভাগের চেহারা বদলে গেল। তুষার যুগের মধ্যবতী অধ্যায়ে আস্তহিমবাহ পর্বে তুলনামূলক- 
ভাবে পৃথিবীর শ্রীরদ্ধি ঘটেছিল, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের বাড়ন্ত অবস্থা, কয়েকটি প্রজাতি আবার 
সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে শীতল আবহাওয়ার সংগে নিজেদের মানিয়ে নিযে বেচেও ছিল । বিভিন্ন সময়ে 
ডঃ সাহনি বলেছেন, তুষার-যুগ এসে ফে পৃথিবীর সবন্র বেঁচে-থাকা ও বেড়ে-ওঠা 
01955917975 বর্গের উভভিদের আধিপতোর অবসান ঘটিয়ে দিয়েছিল-_-এই অভিমত তিনিও 
সমর্থন করেন । 


পরাজমহল পাহাড়ে প্রত্ুসপ্দের সন্ধানে 


বব 08551০ যুগের রাজমহলের উদ্ভিদশ্রেণীর মধ্যে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের উদ্ভিদের অস্তিত্ব নিয়ে 
গবেষণাই অধ্যাপক সাহনির মনকে বিশেষভাবে টানত । (019179177, 1১101715 ও 
[61561817661 প্রমুখ ভ্বিজানীরা আগেই ব্লাজমহল পাহাড়ের গণ্ডোয়ানাল্যান্ডের উচ্চতর স্তরে 
প্রাপ্ত সামগ্রী নিয়ে কাজ করেছেন, কিন্ত সাহনির গবেষণা শুরু হবার সংগে সংগেই এক নতুন 
অধ্যায়ের সূচনা হল এবং তিনি অক্তাতপূর্ব ও আকর্ষণীয় ফসিল-উডিদ আবিষ্কার করে 
ফেললেন । তিনি কয়েকটি নতুন প্রজাতির উভিদ এবং 07182092272707 ও 20777272116 
নামে দু'টি নতুন বর্গের উত্তিদ খুঁজে পেলেন । রা'জমহলে প্রাপ্ত সামগ্রীর মধ্যে যেমন রয়েছে 
ছাপ, তেমনই রয়েছে প্রস্তরায়ণের নমুনা । কিন্তু প্রস্তরাকসণের ব্যাপারটিই উক্ত অঞ্চলের ফসিল- 
উড্ভিদের গবেষণাই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল । 

অধ্যাপক সাহনির গবেষণাকার্ষের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে 7/:/17277750716 
52777727276 (19320) নামক ফসিলের ক্ষেত্রে ঃ 7361017960118195 বর্গের উদ্ভিদ সম্পকে 
আগে যা" জানা ছিল, তার সংগে অনেক কিছুর সংযোজন ঘটিয়েছেন তিনি । যদিও রাজমহল 
সংগ্রহাবলীর প্রাপ্ত উডিদ-ফদসিলের কাও, পাতা ও তথাকথিত “পুষ্প'-এর বেতমান যুগে এই 
উদ্ভিদ অপুস্পক) অস্তিত্ব আগেই জানা ছিল, কিন্ত মান্র একটু নমুনা ছাড়া প্রত্যেকট্টিই এমন 
অসংবদ্ধ ছিল যে, তাদের একটি পুরোপুরি উডিদরূপে নতুন করে গড়ে তোলা কঠিন ছিল। 
বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলার আমরাপাড়ার দুটি নমুনার ওপরই সাহনিকে প্রধানতঃ মন 
নিবিষ্ট রাখতে হয়েছিল । দু"টি নমুনার মধ্যে একটিতে ছিল পাতার দাগ, [২৪০)156-অবশেষ, 


42 বীরবল সাহনি 


মঞ্জরীপন্্র এবং একটি নারী-পুষ্প | 77/71/1277150712 5০০0৫ নামের পুষ্পের যে বর্ণনা 
দেওয়া আছে তার সংগে এই গুষ্পের সাদুশ্য রয়েছে । সহত্রে উভয়ের তুলনা করে ডঃ সাহনি 
প্রমাণ করলেন-__-এই পুল্প সেই জাতের গাছ থেকেই এসেছে যার কাশ ছিল 43404271216 
112/02 শ্রেণীর এবং পাতা ছিল 41210171117 শ্রেণীর । বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অংশগুলির 
খণ্ড ফসিল জুড়ে নিয়ে যে উদ্ভিদটি গড়ে তোলা হল, ডঃ সাহনি তার নতুন নামকরণ করলেন 
[7/711707775097772 527/6721272 

রাজমহল অঞ্চলের নিপানিয়া ও আমরাপাড়ায় সিলিকায় পরিণত কোমল শিলাখণ্ড পাওয়া 
গিয়েছে যাতে রয়েছে মোটামুটি সুরক্ষিত প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ-অবশেষ । অধ্যাপক সাহনি তাঁর 
ছান্র ও সহকমীদিল সংগে নিয়ে এ অঞ্চলে আরও ফসিলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন এবং বহু 
নমুনা সংগ্রহ করে আনলেন । বস্ততঃ, মৃত্যুর তিন মাস আগে তাঁর শেষ পর্যটনটিও ছিল 
বিহারের এই অঞ্চলটিতেই ৷ 


পেন্টক্সিল 


অধ্যাপক সাহনি বিহারের রাজমহল পাহাড়ের ফসিল-সম্দ্ধ অঞ্চল থেকে যে প্রত্বসম্পদ সংগ্রহ 
করে আনেন, তার অধিকাংশই সিলিকায় পরিণত হয়ে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, কিন্ত কোন কোন 
শিলাস্তরে শুধুমান্্র উদ্ভিদদেহের ছাপও দেখা গিয়েছে । রাজমহল পাহাড়ের নিপানিয়া গ্রামে 
এই প্রস্তরায়ণের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। ফসিল-উৎপাদী এক সম্দ্ধ হ্দগভে মোটামুটি পুরু 
পলিস্তরের মধ্যেই তাদের সব কয়টিকে পাওয়া গিয়েছে । বিশুদ্ধ জলের নিচে গড়ে-ওঠা 
এসকল পলিমাটির স্তরের সংগে ব্যাপক লাভাপ্রবাহজনিত কঠিন স্তরের ক্রমানুপাতিক 
অবস্থানের ফলে উভগ্নস্তর পরস্পরের সংগে মিশে গিয়েছে এবং দাক্ষিণাত্য মালভুমির মতোই 
এসকল আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত শিলা সারিবদ্ধ পাহাড়শ্রেণীর সুচ্টি করেছে এবং সেখানকার 
ভূঁ-প্রারৃতিক দৃশ্যকে অনিবচনীয়় সুন্দর করে তুলেছে । 

রাজমহল পাহাড়শ্রেণী বিজ্তানীদের নানা বৈশিশ্ট্যপূর্ণ ফসিল-নমুনা উপহার দিয়েছে এবং 
অধ্যাপক সাহনি সেখানকার বিশিস্ট উদ্ভিদবর্গের কয়েকটির বর্ণনাও দিয়েছেন । এই বর্গের 
মধ্যে রয়েছে 12071007107 72)712/72157756, 43717127010 17272205৫ এবং সুপরিচিত 
নমুনা 77/7111277150771252/2727276. সে যাই হোক, ফসিল-উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেন্রে 
ডঃ সাহনির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদানরূপে চিহিতি হয়ে থাকবে একটি ব্যক্তবীজী 
(5%1,099161107) উভিদের আবিষ্কার । উভ্ভিদাশমবিজ্তানের ক্ষেত্রে অপরিসীম মূলা 
রয়েছে যার, সেই নতুন আবিষ্কৃত ব্যক্তবীজী উদ্ভিদটির তিনি নাম দিয়েছেন 42719507122. 
নিপানিয়া ও আমরাপাড়ার ফসিল নিয়ে গবেষণার অগ্রগতির সংগে জুড়ে রয়েছে একটি 
কৌতুহল জাগানো কাহিনী । এতদিন জানা ছিল ফার্ণ, 00808165 ও 7381010666162165 
প্রভৃতি উদ্ভিদ 72677197715775 বর্গের অন্তর্ভূক্ত । কিন্তু অধ্যাপক সাহনি দেখালেন যে, 
আধুনিক 0৮০৪০-এর সংবহন নালিকার গঠন এবং নিপানিয়া পাতার মধ্য-শিরার 77698101 
সংবহন নালিকা প্রায় একই ধরনের । 7১6160%51526তে কনিফার, 736701751015155 এবং 
(50205169 প্রভৃতি সব শ্রেণীর উদ্ভিদের বৈশিস্ট্যেরই সমাবেশ রয়েছে। অংগসংস্থানবিদ্যার 
দিক থেকে বিচার করে দেখা গেল, রুক্ষশাখায় পুষ্প প্রস্ফুটনের ধারা, ওদের মোচারুতি দেহ, 
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বিশেষ করে ওদের কাণ্ডের সংবহন নালিকার সংগে অন্যদের কিছুমান্র সাদৃশ্য নেই । সেদিক 
থেকে ওরা একেবারে নিঃসঙ্গ । সৌভাগ্যের বিষয় ডঃ সাহনির 10106955198 সংক্রান্ত 
গবেষণাগুলি ইতিমধ্যে এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌ'ছেছিল যে, তাঁর শেষ প্রকাশনায় সেগুলিকে 
স্থান দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল! অধ্যাপক সাহনির এই শেষ গবেষণার গুরুত্ব মনে রেখেই 
76010%9100-এর পুনর্গঠন ব্যাপারে তাঁর তৈরি নকশাকেই 43179819915? ঢ05616015 
01 7১219০09009 212"র সীলমোহররাপে গ্রহণ করা হয়েছে । 


লাবণিক পাহাডভন্রেণা্ সংগ্রহাবলা 


1944 সালে অধ্যাপক সাহনি ঘোষণা করলেন [11186 9811 1২৪172০ বা পাঞ্জাবের 
লাবণিক পাহাড়শ্রেণীতে তিনি [001070-09551] বা অণু-পরিমাণ ফসিলের নানা নমুনা খুঁজে 
পেয়েছেন । এসকল নমুনা পরিক্ষার বলে দিচ্ছে তারা 08007011819 যুগের তো নয়ই * বরং 
0185310 পরবতী যুগ-পর্যায়ের হতে পারে এবং খুব সম্ভবতঃ 1096109 যুগেই এদের উদ্ভব 
ঘটেছিল । 101010-0095511 বলতে বুঝতে হবে উদ্ভিদের পুষ্পরেণু, পরাগ বা উত্ভিদের 
বহিশ্চর্মগত স্তর যাদের অবশেষ ফসিলে পরিণত হয়ে গিয়েছে । 

লবণ পাহাড়ের এসকল সংগ্রহের বয়স নিয়ে ভুবিজ্তানীরা ষাট বছরেরও বেশী সময় 
মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু হদিশ পাননি। 1902 সালে দুই জন জার্মান ভূবিক্তানী অধ্যাপক 
চু. 70105 এবং ডঃ ছ. টব ০০01775 একটি চাঞ্চল্যকর কথা বলে বসলেন । কথাটি হচ্ছে 
এই যে, লবণ পাহাড়ের এই সঞ্চয়গুলি যদিও ১৪186092010 শিলাস্তরের নিচেই রয়েছে, তথাপি 
ভূবিক্তানের বিচারে এদের বয়স ৪1860920109 থেকে অনেক কম এবং এগুলি [09০9606 
যুগের 05710819 বা তৃতীয় যুগ পর্যায্স-ক্রমের বলেই মনে হচ্ছে । কি অবস্থায় এমনটি ঘটতে 
পারল তার ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা দু'জনেই বললেন £$ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক প্রচণ্ড উরধ্বগামিতা, 
বা উৎক্ষেপ (08৪10011211 শিলাস্তরকে যোর উলম্ব উচ্চতা হবে কয়েক হাজার ফুট) দক্ষিণ 
দিকে অনেক মাইল ঠেলে নিয়ে লবণ পাহাড়ের চুড়ায় বসিয়ে দিয়েছে ৷ 

খেওরার লাবণিক পাহাড়শ্রেণী সম্পকে অধ্যাপক সাহনির কৌতুহল তাঁর শৈশবকাল 
থেকেই । যখন শ্রীজ্মের ছুটিতে তিনি বাবা ও ভাইদের সংগে সে অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন, 
লবণ পাহাড়ের এই রহস্য দীর্ঘকাল তাঁর মনে বিধেছিল। অবশেষে 1947 সালে তিনি 
জানালেন £ “চার বছর আগে ছাত্রদের নিয়ে যখন আমি খেওরার লবণ-খনিতে গেলাম, তখন 
মনে হল সেখানকার খানিকটা নোনা মাটির নমুনা জলে মিশিয়ে নিয়ে সেই নোনা জলকে 
মাইক্রোস্কোপের নিচে পরীক্ষা করলে বোধহয় মন্দ হয় না? যেহেতু কোন উপসাগর বা 
উপহ্ৃদ শুকিয়ে গিয়ে এই লবণ উঠেছে, অতএব এই লবণাক্ত জলে অতি সামান্য হলেও সেই 
কল্সিত জলাশয়ের বাসিন্দাদের জৈব-অবশেষ থাকবেই এবং সেসকল অবশেষ পরীক্ষা করেই 
লবণ পাহাড়ের ভ্তান্বিক বয়সের রহস্যটি ধরা পড়বে । আমার এই অনুমান নিভুল প্রমাণিত 
হল। পরীক্ষিত নোনা জলের মধ্যে দ্বিবীজপন্ত্রী ও “কনিফার”-এর কাম্ঠময় কোষ-কলা পাওয়া 
গেল। পাওয়া গেল ডানাওয়ালা পতঙ্গের অতি ক্ষুদ্র দেহাবশেষের ভগ্নাংশও । সন্দেহ রইল 
না, এসকল টুকরো হয়ত অন্যত্র থেকে জলের তোড়ে ভেসে এসেছে অথবা বাতাস তাদের 
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কোথাও থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে হ্রদের জলপুচ্তে স্থাপিত করেছে । পরিষ্কার বোঝা গেল 
সমুদ্র, হ্রদ বা উপতহ্রদ যাই হোক না কেন, তাদের অস্তিত্বের দিনে যদি এই প্রাণিকুল বেঁচেই ছিল, 
তবে এই লবণ পাহাড় কিছুতেই *08101121)”” যুগের মতো এত প্রাচীন হতে পারে না। 

অধ্যাপক সাহনি নোনা মাটির নমুনা নিয়ে যে পরীক্ষা চালালেন, তা থেকে এই সিদ্ধান্তে 
পৌঁছোনো সম্ভবপর হল যে, অধ্যাপক &0161 ও অধ্যাপক [ব99111075-এর অনুমান যথার্থই 
ছিল। এ সম্পকে তিনি লিখলেন £$ “উপরের শিলাভ্তরের তুলনায় নিচের লাবণিক স্তরের 
বয়স অনেক কম । এর মাত্র একটি কারণই দেখানো যেতে পারে এবং সেটি হচ্ছে এই যে, 
চ১৪15602010০ শিলাস্তর এবং তারও পূর্ববরতী [209০09116 যুগের তৃতীয় পর্যায় পর্ষস্ত যেসকল 
শিলাস্তর একে অন্যের উপর স্থাপিত থেকেছিল, তারা ভুগর্ভ থেকে উৎক্ষেপিত কোন শক্তির দ্বারা 
তাড়িত হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে অনেক মাইল চলে এসে লাবণিক পাহাড়ের চুড়ায় বসে 
গিয়েছে! খনিজ লবণ ও £501-এর পিচ্ছিল পদার্থের ওপর দিয়ে তারা একরকম বিনা 
আয়াসেই এই দীর্ঘ পর্যটন শেষ করেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে ।” 

অধ্যাপক [79119-ও এই তত্গত মতবাদের নির্ভূলতা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, লাবণিক 
পাহাড়শ্রেণীর রুহৎ অংশ যা দিয়ে গঠিত সেই পুরাজীবীয় (0১819602010) ও মধ্যজীবীয় 
(০5০2010) স্তরগুলি এক প্রচণ্ড উৎক্ষেপের ফলে অন্যন্র থেকে এসে লবণস্তরের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

অধ্যাপক 096 এবং অন্য কোন কোন ভুবিজ্তানী “সাহনি-তন্ত্” মেনে নিতে পারলেন না। তাঁরা 
তাঁদের পূর্ব অভিমতই আঁকড়ে রইলেন, বললেন, 'ভুস্তরের স্বাভাবিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে যা ঘটে 
থাকে, এখানেও তাই ঘটেছে । এবং সেজন্যই বয়সের বিচারে লাবণিক পাহাড়ের লাবণিক 
স্তরকে প্রাগ্‌-ক্যান্ধিয়ান যুগের বলে মনে করতে হবে ।' অধ্যাপক 06০-র যুক্তির বিরুদ্ধে 
অধ্যাপক সাহনি 1947 সালে বললেন, “ক্যাস্থ্িয়ান তত্ত্বের প্রবস্তা ভুবিজ্তানীরা ঘটনাস্থলে চাক্ষুষ 
পর্যবেক্ষণের ওপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছেন, সেটা যে নিভরযোগ্য পন্থা নয়, তা" 
অনেকবার দেখানো হয়েছে । লবণ পাহাড়ের যে রহস্যটি এতদিন আমাদের বিভ্রান্ত করে 
রেখেছে, সেটি এখন আর স্থানীয় সমস্যার পর্যায়ে নেই। অতএব ব্যাপকতর অভিক্ততার 
মানদণ্ডে আজ তার বিচার হওয়া প্রয়োজন । শিলা যা” বলছে এবং ফসিল যা" বলছে, এই 
দুইয়ের মধ্যে সত্যিকার কোন বিরোধ থাকতে পারে না । যখন মনে হবে যে, উভয়ের একমত 
হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তখন ফসিলের প্রতাক্ষ প্রমাণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সিদ্ধান্তে 
আসতে হবে । ভুস্তর-বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন উঠলে ঘটনাস্থলে গিয়ে চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের 
চেয়ে ফসিল-বিক্তানের ওপর নিভর করাই অধিকতর নিরাপদ ।” 


ভূতাত্বিক কাল-নির্ঘণ্টের তৃতীয় পর্যায় লিয়ে আসামে কাজ 


অধ্যাপক সাহনি বর্মা অয়েল কোম্পানীর পক্ষ হয়ে আসামে "1:916181% (েতাত্বিক কালের 
নিরিখে তৃতীয় পর্যায়) যুগ-পর্বের [0719:0-699911 বা অণু-পরিমাণ ফসিল নিয়ে অনেক 
গবেষণা চালিয়ে এসেছেন । তাঁর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, আসামের অথনৈতিক ভুবিজানের 
ক্ষেত্রে উভিদাশমবিক্তানের পদ্ধতিগুলি প্রয়োগের ফলে স্ুনিদি্ট লাভের সম্ভাবনা রয়েছে । 
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জীবনের পরিণত বয়সে তিনি 171010-[9218,601101095% বা অণু-পরিমাণ ক্ষুদ্র ফসিল নিয়ে 
আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। এ সম্পকে তিনি বলেন, “গত কয়েক দশকে হ710109-091990110- 
105% ভুবিজানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, ভূত্তরে তেল খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে 
নিয়েছে।” অপুস্পল ব্ক্ষোৎপাদী রেণু এবং পরাগ কণিকার ফসিল-__বা' এখন 78100910985 
নামে পরিচিত-__নিয়ে গবেষণার প্রবর্তক ছিলেন ডঃ সাহনিই ! ভারতীয় ভূত্তরবিন্যাসের 
নানা প্রশ্নের সমাধানে অপুম্পল বৃক্ষোৎপাদী রেণুর ফসিলগুলি কাজে লাগানো যায় কিনা, 
প্রধানতঃ সে প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই এ ব্যাপারে তার আগ্রহ নিবদ্ধ ছিল। ভারতে যে তথাকথিত 
ফদিল-অনুৎপাদী শিলাস্তর রয়েছে, সেগুলির বয়স কেউ জানে না বা কেউ কেউ জানলেও তা” 
নিয়ে বিতর্ক রয়েছে । ডঃ সাহনি মাইক্রো-ফসিল সম্পকে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন, 
সেগুলি পূর্বোক্ত স্তরগুলির ভৌগোলিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে যথেম্ট সাহায্য করেছে । তার 
গবেষণায় প্রমাণিত হল আসামের ভূতাত্ত্বিক যুগ পর্যায়ের তৃতীয় স্তরগুলি 111010-0095511-এর 
দ্বারা অতিশয় সম্দ্ধ । ভারতের বর্তমান উত্ভিদকুলের পরাগ ও রেণুর নিদর্শনস্বরূাপ একটি 
সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে তিনি বিশ্ষে আগ্রহী ছিলেন। এ ধরনের একটি সংগ্রহশালা 
থাকলেই ফসিলে পরিণত অবস্থায় সে সকল পুস্পরেণু ও পরাগ কি রূপ নিয়েছে, তার 
তুলনামূলক পরীক্ষা সম্ভবপর হত। ভারতে কয়লাখনির স্তরবিন্যাসের সংগে এসকল 
অপুম্পল রূক্ষোৎপাদী রেণু ও পরাগের ফসিলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পক নিরধারণের জন্য এ 
ব্যাপারে সুসন্বন্ধ চ্চার পরামর্শ ও তিনি দিয়েছিলেন । [১৪110195108], অথাৎ অতি-ক্ষুদ্রায়তন 
রেণু ও পরাগের ব্যাপারে তিনি যে কতটা গুরুত্ব দিতেন, তা” বোঝা যায় এটা থেকেই যে, তিনি 
দেরাদুনের 011 200 7 ৪00191 045 00011155101) ও লক্ষৌঁএর “বীরবল সাহনি 
ইনৃস্টিট্যুট অব প্যালিওবোটানি'তে 7১215700108, (00891-09129096918% এবং 011- 
0010101219890171019£5 বিভাগ খোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ৷ 


ভবিজ্ঞানে সাহনির অবদান 


বিজানের যে শাখাটিতে “ভূতাত্ত্বিক কাল-নির্ঘন্ট, (05091951091 "1776 9০816) পৃথিবী ও 
পৃথিবীর অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তা" বর্ণনা করতে গিয়ে 1893 জালে 
7. ড/. ড/111191005 (390০01/018010955% ভেতাত্ত্বিক কালক্রম) শব্দটি তৈরি করেন । তিনি 
এবং আমেরিকার আর এক বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী 01121159 5০11০1)67% বললেন, ব্যাপক অর্থে 
039001710110108% বলতে বোঝাবে পলিমাটি ও জীবন ভিত্তি করে পৃথিবীর বয়স নিধারণ 
প্রসঙ্গটি ! লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশিক প্রত্রবিদ্যার অধ্যাপক চ16021101. 2:61097 বিষয়টি 
ব্যাখ্যা করে বললেন £ %11119105 এবং 9০10.0157% উভয়ের সংক্তাতেই ভূতাত্ত্বিক 
কাল-নির্ঘন্ট ও ভূস্তরবিন্যাস্র মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে । পৃথিবীর 
পলিমাটির স্তরবিন্যাস উড্িদাশ্মবিজ্তানের ওপর কম নির্ভরশীল নয়। এ ব্যাপারে বীরবল 
সাহনির কথাই ঠিক 1 কেননা, বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে এবং ক্ষুদ্রতর ক্ষেন্্ে প্রত্যক্ষভাবে 
এ কথাটিই তিনি বলতে চেয়েছেন, “ভূতাত্ত্বিক কালক্রমের আরও পদ্ধতিগত উন্নয়ন চাইলে 
উত্ভিদাম্মবিক্তানকেই তার অন্যতম রূহৎ সহায়ক রূপে গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে উঠবে” । 
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ভূতাত্ত্বিক কালব্রম'-এর ব্যাপারে ফসিল-উত্ভিদ কতটা সাহায্য করতে পারে দে সম্পকে 
ভারতীয় ভ্বিজ্তানীরা সন্দিহান ছিলেন বলে ফসিল-উত্ভিদ চচা প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। 
এ অবস্থায় 1920 সালে অধ্যাপক 9৪210 ও অধ্যাপক সাহনি ভারতীয় গণ্তোয়ানা উদ্ভিদের 
তালিকা পুনরীক্ষণ সংক্রান্ত পৃস্তকখণ্ড প্রকাশ করলেন। আজও এই পুস্তক ভারতীয় ভূবিজ্তান 
ও উত্ভিদাশমবিজ্তানের পথ-নিদেশিকা রূপে গণ্য হয়ে আসছে । অধ্যাপক ১9%210 অধ্যাপক 
সাহনিকে যে কত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতেন, নিচের ঘটনা থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যাবে । 
ঘটনাটি হচ্ছে এই ঃ একবার 09০91951081 917৬৮ ০0: [11019 পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
দেখার জন্য কতকগুলি ফসিল সংগ্রহ করে অধ্যাপক ১%/৪1৫-এর কাছে পাঠিয়ে দেন । 
9০৬৪7 এই কাজের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে বলে পাঠালেন “বীরবল সাহনিই এ কাজের 
উপযুত্তদ লোক । এগুলি সম্পকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অগ্রাধিকার একমান্র আমার ছান্তরটিরই 
(সাহনির) রয়েছে ॥ 

অধ্যাপক সাহনির দেশে ফিরে আসার সংগে সংগেই ভারতে উডিদাশ্মবিজ্ঞান চর্চার 
পুনরুজ্জীবন শুরু হল। একাট মানুষের মধ্যে ছিল দু”টি সম্তা, ভুবিজ্তানী ও উত্ভিদবিজ্ঞানী । 
অতএব, এই পুনরুজ্জীবন ঘটাবার উপযুক্ত লোক ছিলেন তিনিই । বিজ্তানী-জীবনের একেবারে 
গোড়ার দিকেই তিনি উডভিদাশমবিজ্তানের গবেষণার ক্ষেত্রে ভুবিক্তানের বিরাট ভূমিকার কথাটি 
উপলব্ধি করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ভুবিজ্ঞানীদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে, ফসিল-উভিদ 
চর্চার ফল হবে সুদ্রপ্রসারী যা” ভূবিজ্তানীরা উপেক্ষা করতে পারবেন না। 

ফল, ফুল বা মুকুল রক্ষায় সক্ষম শিলা পরীক্ষা করে দেখার জন্য উদ্ভিদাশমবিজ্তানীদের যত 
কিছু কলাকৌশল কল্পনা করা যায়, অধ্যাপক সাহনি তার প্রত্যেকটিই প্রয়োজন মত প্রয্মোগ 
করে দেখেছেন । যে সকল পলির স্তরে কিছুমাত্র প্রত্রসামগ্রী খুঁজে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই 
বা যেগুলি সম্পকে প্রচণ্ড বিতর্ক রয়েছে, সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তিনি সেগুলিও পরীক্ষা করে 
দেখেছেন এবং এজন্যও তাঁর যথেম্ট পরিচিতি ছিল । তিনি কেবলমান্র জানা পদ্ধতিগুলিরই 
উন্নতিসাধন করেননি, যে সকল পলি পরীক্ষা করে দেখার মতো বলে আগে কেউ মনে 
করতেন না, নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তিনি সেগুলিও পরীক্ষা করেছেন । ফসিল-ক্ষেত্রে 
গিয়ে কাজ করা তিনি পছন্দ করতেন এবং সেজন্যই তাঁর কার্ধকলাপ কেবলমান্র ল্যাবরেটারিতেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। ফসিল-ক্ষেব্রে হাজির থাকার কোন সুযোগই তিনি হাতছাড়া করতেন না। 
অসংখ্যবার তিনি খেওরার লবণ পাহাড়ে, বিহারের রাজমহল পাহাড়ে, দাক্ষিণাত্যের মালভুমিতে 
গিয়েছেন! খবরটি সকলেরই জানা । ফসিল-ক্ষেত্তরে হাতে নোট বৃক, উদ্ভিদাশ্মবিক্তানীর 
হাতুড়ি ও ক্যামেরা নিয়ে তাঁর সুপরিচিত চেহারাটি অনেকেরই চেনা । কোন কিছু দেখে তার 
তাৎপর্য উপলব্ধি করার তীক্ষ ক্ষমতা তাঁর যেমন ছিল, তেমনই ছিল জটিল ভূতাত্বিক গঠন 
সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। তিনি যে বিরাটাকার নোটগুলি রেখে গিয়েছেন, তার মধ্যেই এর প্রমাণ 
মিলবে । এ সকল টিকা ও মন্তব্যে ভারতের ফসিল-উডিদবিদ্যা, বিশেষ করে, লবন পাহাড়ের 
ভূতাত্তবিক বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে! 

03601050108] 97017%০% 0 [1019 (ভারতীয় ভূতাত্বিক সমীক্ষা) তাদের কলকাতার 
সদর কার্যালয়ে ডঃ সাহনির একটি আবক্ষ মৃতি স্থাপন করে তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন । 


দশ 


সাবিত্রী সাহনি 


ডঃ সাহনির স্ত্রী শ্রীমতী সাবিভ্রী সাহনির কথা উল্লেখ না করলে এই সংক্ষিপ্ত জীবনী অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে । পিতৃুবন্ধু শ্রীসূন্দর দাস সুরীর কন্যা শ্রীমতী সাবিভ্রীকে তিনি বিয়ে করেন 
1922 সালে । শ্রীসূুরী সে সময় লাহোরে “ইনস্পেক্টর অব স্কুলস' ছিলেন । পরবতীঁকালে 
তিনি লাহোরের সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর নেন । 

বীরবল সাহনি ঘেদিন সাবিভ্রী সুরীকে বিয়ে করেন, প্রায় সেদিন থেকেই তিনি প্রত্যহ 
তাঁকে একটি করে ফুল উপহার দিয়ে এসেছেন । এটি দু'জনের কাছেই প্রায় একটি শাস্ত্রীয় 
অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল । বীরবল যেমন ফুল দেবার জন্য, তেমনই সাবিভ্রীও ফুল উপহার 
পাবার জন্য উদৃপ্রীব হয়ে থাকতেন । এক মুহ্তের জন্যও সাবিত্রী ভাবেননি যে, একদিন এটা 
বন্ধ হয়ে যেতে পারে । তারপর একদিন, কী যে ঘটতে চলেছে, তা বুঝে নেবার আগেই মৃত্যুর 
নির্মম হাত অধ্যাপক সাহনিকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তাঁর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার 
হয়ে গেল। সাহনি চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন এবং দেই সংগে শ্রীমতী সাবিভ্রীরও 
নিত্যদিনের প্রভাতী উপহার পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল । কিন্তু শ্রীমতী সাহনি এখনও মনেপ্রাণে 
বিশ্বাস করেন ষে, প্রভাতী পু্পউপহার ঠিকই আসছে । নিতাদিন প্রভাতী পৃজা-অর্চনার পর 
তিনি তাঁর স্বামীর ছবির সামনে ফুল রেখে দেন এবং সেই ফুল, মান দু'টো ফুল তাঁর পায়ের 
কাছে গড়িয়ে চলে আসে । এটাকেই তিনি তীঁর স্বামীর দেওয়া উপহার মনে করে তুলে নেন। 

অধ্যাপক সাহনি ও শ্রীমতী সাহনির এই নিবিড় সম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সেটা 
এমনকি, সাহনির জীবনকালেই সকলের কাছে একটি পুরাকাহিনীর রূপ পেয়েছিল । সকলেরই 
মুখে মুখে একটি কথা ঘুরে বেড়াত-_“কী অভ্তুত দাম্পত্য-সম্পক রয়েছে এই দু'জনের মধ্যে । 
এর একটা কারণও ছিল। তাঁরা একে অন্যের প্রতি এমন অনুরক্ত ছিলেন যেমনটি খুব বেশী 
দেখা যায় না। চান্দ্র কাতিক মাসের (অক্টোবর-নভেম্বর) কৃষ্ণা-চতুর্থীতে “কার্বা চৌথ, 
উপলক্ষ্যে উত্তর ভারতের নারীরা স্বামীর দীর্ঘজীবন, সুখ, স্বাস্থ্য কামনা করে কঠোর উপবাসব্রত 
পালন করে থাকেন। শ্রীমতী সাহনিও এই উপবাস করতেন, এতে অবাক হবার কিছুই নেই। 
কিন্তু, অনেকের কাছে এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল-_স্ত্রীর এই আবেগ-প্রবণতার বিনিময়ে 
অধ্যাপক সাহনিও জেই দিনটিতে অনশনব্রত পালন করতেন । 

শ্রীমতী সাহনির কাছে তাঁর স্বামীর ব্যক্তিসত্তা লোপ পেয়ে প্রায় একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ 
পেয়েছিল এবং কেবলমান্ তার জন্য, তাঁর কর্মসাধনার জন্যই যেন তিনি বেঁচে ছিলেন । 
স্বামীর সম্পকে তার এই উচ্চধারণার প্রতিদানে স্বামীও তাঁকে সমান মর্যাদা দিতেন এবং তার 
সমস্ত পরিকল্পনা, গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত বা ভবিষ্যতের করণীয় বিষয়গুলি নিয়ে স্ত্রীর সংগে 
আলোচনা-পরামর্শ করতেন। প্রাকৃ-স্াতক ছাত্রী হিসাবে সাবিত্রী কেবলমাত্র তাঁর “লেকচার,গুলি 


48 বীরবল সাহনি 


শুনেই কাজ শেষ করেননি, অধ্যাপককে নানা দিক থেকে বুঝে নেবার চেষ্টাও করেছেন । 
স্্রীর কাছে স্বামী ষেন এক অদৃশ্য নিয়ামক শক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন । সেই বিশ্বাস 
এমনই প্রবল ছিল যে, অধ্যাপক সাহনির দৈনন্দিন কর্মসূচী দেখেই সাবিভ্রী বুঝতে পারতেন 
বিকালে তার মন-মেজাজ কেমন থাকবে এবং তদনুযায়ীই তিনি সেজে নিতেন। এমন একটি 
মুহ্তও যায়নি অধ্যাপক সাহনি সাবিত্রীর কোন কাজে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বা মেজাজ 
হারিয়ে ফেলেছেন । সাবিস্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা আচ করে নেবার বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিল 
অধ্যাপকের । সাবিত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তা' যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, অধ্যাপক সাহনি 
সর্বদাই তা” মেনে নিতেন । নিচের ঘটনা থেকে তা' পরিক্ষার বোঝা যাবে । 

লক্ষৌ-এ গোমতীর পাড়ে তারা যে বাড়ি তৈরি করলেন, সেটির নকশা তাঁরা দুসজন একক্রে 
বসেই তৈরি করেছিলেন । কিন্তু বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হলে দেখা গেল শ্রীমতী সাহনি তার 
খৃশীমতো প্ল্যান” বদলে দিচ্ছেন । তিনি চাইতেন এখানে একটি জানালা বসাণ্ড, ওখানে একটি 
দরজা দাও, ওপাশের জানালাটি রাখা চলবে না ... ইত্যাদি ইত্যাদি! আবার কোন কোন 
সময় পুরো একটি দেয়ালই উড়িয়ে দিতে বলতেন । অধ্যাপক সাহনির দিক থেকে আপত্তি 
ওঠার কোন প্রশ্নই ছিল নাঃ খরচের বহর যতই বেড়ে যাক না কেন, শ্রীমতীর আবদার মতো 
অদল-বদল করে নেওয়া হত । এই বাড়িটি ছিল তাদের উভয়ের গর্বের বস্তু এবং জীবনের 
শেষ বছরগুলি তারা এখানেই কাটিয়েছেন । এ বাড়িটি থেকে খানিক দুরে গোমতীরই তীরে 
লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয় ভবন। স্থামী-স্ট্রীর ইচ্ছা ছিল এবং দেরকম একটি পরিকল্পনাও স্থির 
হয়ে গিয়েছিল যে, একখানা বজরা নির্মাণ করে দিনের শেষে সে বজরায় স্বামীকে তুলে নিয়ে 
আসার জন্য শ্রীমতী সাহনি গোমতীর জলে বজরা ভাসিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে হাজির হবেন! 
কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাঁদের এই ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেল। ঠিক এমনই তীদের আর একটি ইচ্ছাও 
পূর্ণ হল না। অধ্যাপক চেয়েছিলেন কুমায়ুন পাহাড়ের আলমোড়ায় তাদের ষে প্রাসাদোপম 
বাড়িটি ছিল সেটিকে [175016015 01 17১81260009%8)%-র গ্রীষ্মকালীন আবাসিক সদর 
কার্যালয়ে পরিণত করবেন । ভারতীয় সমতল ভূমির অসহ্য গ্রীষ্মের দিনে গবেষণাগারটি 
আলমোড়াম্ম সরিয়ে নিলে সেখানকার পাহাড়ের শীতল পরিবেশে গবেষণার কাজ অপ্রতিহতভাবে 
চালানো যাবে বলেই তিনি মনে করেছিলেন । কিন্তু সেটা আর কোনদিনই হল না। 

বীরবল সাহনি যখন কেস্ত্রিজ থেকে ফিরে এসে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন 
তখন তার মায়ের ইচ্ছা হল ছেলের বিয়ে দেবেন এবং এ ব্যাপারে সাহনির মতামত জানতে 
চাইলেন । জবাবে সাহনি বললেন, যাকেই তিনি বি্মে করুন না কেন, তাকে অপূর্ব সুন্দরী 
হতে হবে এবং এই সুন্দরী খুজে আনার ভার তিনি মায়ের ওপরই ছেড়ে দিলেন। জীবনের 
সকল অভিব্যক্তিতে তার সৌন্দ্যপ্রীতির কথা সকলেরই জানা ছিল। ভাবী পুন্তরবধূ খুঁজে বের 
করতে মাকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। শ্ত্রীসুন্দর দাস সুরীর কন্যা সাবিভ্রীকে তিনি তার 
শৈশবকাল থেকেই জানতেন | শ্ত্রীমতী ঈশ্বরী দেবী এই মেয়েটি সম্পকে ছেলেকে জানাতে 
বারাণসী ছুটে গেলেন । সে সময়কার রীতি অনুসারে বীরবল সাহনি মায়ের পছন্দের ওপর 
বিশ্বাস রেখে সাবিন্রী সুরীকে বিয়ে করতে রাজি হয্সে গেলেন । শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মায়ের 
ওপর বিশ্বাস রেখে তিনি নিরাশ হননি । এই শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলিতে বিমানে যাতায়াত 
এখনকার মতো ফ্যাশান হয়ে ওঠেনি এবং সেজন্যই সাহনি প্রয়োজনমতো সর্বদাই ট্রেনে প্রথম 
শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করতেন । কিন্ত সাবিত্রীর রূপে সাহনি তখন এমনই মুগ্ধ যে পাছে 
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কেউ তার সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে ফেলে, এই আশঙ্কায় তিনি কোন স্টেশনে ট্রেন দাড়ালেই কামরার 
পদা টেনে দিতেন । 

তাঁর প্রতি এই সাদর মনোভাবের বিনিময়ে সাবিভ্রীও সর্বদা স্বামীর মনস্তষ্টির দিকে 
লক্ষ্য রেখেই চলতেন এবং কেবলমান্্র দেসকল কাজই করতেন যেগুলি স্বামীকে আনন্দ দিত | 
শেষ অসুস্থতার মান্র একদিন আগের একটি ঘটনা । শ্রীমতী সাহনি একখানা হাল্কা লীল 
শাড়ি পরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন । শাড়িখানা পুরোনো, কিন্তু সাহনি এমন ভাব 
দেখালেন যেন তিনি সাবিন্রীকে এই প্রথয দেখলেন এবং বলে উঠলেন £ “রঙটি চমৎকার 
মানিয়েছে তো । শ্রীমতী সাহনির চটপট জবাব £ “তাই যদি হবে, তবে এখন থেকে আমাকে 
কেবলমান্র এঁ শাড়ি-পরা অবস্থাতেই দেখতে পাবে ।' কিন্ত, নিয়তির বিধান ছিল অন্যরূপ 1 
পরের দিন অধ্যাপক সাহনি এমন এক তীব্র হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন যে তিনি আর সেরে 
উঠলেন না এবং শ্রীমতী সাহনিকে জীবনের বাকি দিনগুলি বিধবার শোক-পরিচ্ছদ পরেই 
কাটাতে হল । 

শ্রীমতী সাহনির আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও সাহচর্যই ছিল অধ্যাপকের সব কিছু । তাঁর 
বৈজানিক কৃতিত্ব অর্জনের ব্যাপারে শ্রীমতী সাহনির আগ্রহ এবং তাঁর প্রতি সাবিশ্রীর অবিচল 
নিজ্চা তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করতেন । ভারতে এবং ভারতের বাইরে তাঁর বৈজ্ঞানিক 
পর্যটনে শ্রীমতী সাহনি ছিলেন নিত্যসংগী। তিনি জানতেন সংসারে ম্ান্র এই একটি মানুষের 
ওপরই তিনি নির্ভর করতে পারেন । সাবিত্রীর কাছে তিনি যে উৎসাহ, সমর্থন ও সাহায্য 
পেয়ে এসেছেন প্রায়শঃ সে কথাটি তিনি স্বীকার করতেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মানত 
কয়েক সেকেশ আগে শ্রীমতী সাহনিকে তিনি বলে গেলেন $ “ইনৃস্টিট্যুটটি বড় করে তোলার 
কাজ রেখে গেলাম তোমার জন্য ।” অধ্যাপক শ্রীমতী সাহনির ওপর যে কতটা আস্থা 
রাখতেন, এ উক্তিটিই আবার তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে । শ্রীমতী সাহনির কুতিত্ব এই যে 
স্বামীর অসমাপ্ত কাজ তিনি অবিচলিত নিষ্ঠার সংগেই করে এসেছেন । পূর্ণ দায়িত্ব নিযে 
একথা বলতেই হয় আজ ইন্স্টিট্যুট যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে সেটা অনেকাংশেই শ্রীমতী 
সাহনির বিরামহীন চেস্টারই ফল। তিনি এই কাজে হাত না লাগালে শৈশবেই এই 
প্রতিষ্ঠানটির স্ৃত্যু ঘটত । 


এগান্ন 


উপসংহারে 


অধ্যাপক সাহনি বুঝতে পেরেছিলেন ফসিল-উত্ভিদ-সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ নানা 
সংবাদ পরিবেশনের জন্য একখানা সাময়িকপন্রের প্রয়োজন রয়েছে এবং £2122080/107151 
নামে একখানা সাময়িকপন্ত্র প্রকাশের পরিকলনাও তিনি করেছিলেন। ভারতে এধরনের 
সাময়িকপত্র এই প্রথম বের হতে চলেছে । অনুষ্টের নির্মম পরিহাস, 1952 সালে প্রকাশিত 
এ সামগ্সিকপত্রের প্রথম সংখ্যাটি “বীরবল সাহনি জ্মরণসংখ্যা'রূপেই প্রকাশিত হল। 
আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিচালিত এই সাময়িকপন্রে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে পাঠানো 
গবেষণাপন্র ছাপা হয় । 

বীরবল সাহনি ছিলেন দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে ভরপূর এক ব্যক্তিত্ব । কর্মতৎপর 
এই মানুষটি কখনও নিজেকে কাজ থেকে সরিয়ে রাখেননি । এমনকি, মৃত্যুর কয়েক 
সপ্তাহ আগেও তিনি বিজ্তানীদল সংগে নিয়ে রাজমহলের পাহাড় অঞ্চল ঘুরে এসেছেন । 
৭1190108015 01 7৪19600181%"তে কি নিয়ে গবেষণা চলবে, তার একটি পরিকল্পনাও তাঁর 
মাথায় ছিল। ভারতের স্ৃত্তিকার কোন্‌ স্তরে কোন্‌ উদ্ভিদের অবশেষ রয়েছে, তার একটি পূর্ণ 
মানচিন্র জাকাও তাঁর এই পরিকল্পনার অন্তভূক্ত ছিল। জার একটি পরিকল্পনা হিমালয়ের 
স্পিটি অঞ্চলসহ ভারতের প্রত্যন্ত কোণে কোথায় কিসের ফসিল রয়েছে, সেগুলির খোঁজে 
বিজ্তানীদের নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়া । ম্বৃত্যুর সময়েও তিনি স্পিটি থেকে খুঁজে-আনা 
[06৬০910181) যুগের উভিদ-ফসিল, পুরাজীবীয় (218692910) যুগের 72581025/5, 
447107701915775,  4527071%5-এর রৃক্ষ-ফার্ণ এবং দাক্ষিণাত্যের আন্তঃকৃফ্ণশিলাস্তরের 
00127712927 20107%501717505527091757777777 171071 প্রভৃতির ফসিল এবং 
11772115 প্রজাতির উড্ভিদ নিয়ে পুগ্মানুপুত্ব বিচার-বিশ্লেষণ করছিলেন । 

ভারতীয় বিজক্তানের কল্যাণে তিনি ফেসকল কাজ করে গিয়েছেন, অতি অল্পসংখ্যক 
বিজ্তানীই ততটা করেছেন । মান্র ৫৭ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে ভারতের প্রায়ই প্রত্যেকটি 
বিদ্জ্জন সভার সহিত যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন । তাঁর নিরলস কর্মতালিকায় এত কিছুর স্থান 
হয়েছে যে এমন আর একটি ব্যত্তিত্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত 
তালিকাটি হচ্ছে এইরাপ। 

লাহোরে পড়াশোনা শেষ করে প্রথমে সেন্ট্রাল মডেল স্কুল এবং পরে গভর্ণমেন্ট কলেজ 
থেকে 191] সালে বি. এস-সি ডিগ্রী নিয়ে স্লাতকোত্তর পড়াশোনার জন্য কেন্্রিজের “ইমানুয়েল 
কলেজ'-এ ভতি হলেন । 1913 সালে ৪0181 901611065 +7110095-এর 7৪1 1-এ 
প্রথম শ্রেণী পান। এরপরে গর একই কলেজে তিনি £0781)091101) 901101875110-এর 
জন্য নিবাচিত হন। এর কিছুদিন পরেই পেলেন [9958101) 50006105101. ইতিমধ্যে 


উপসংহারে 5 


একজন অনিসন্ধিৎসূ বিজানী হিসাবে তাঁর নাষ নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, পৃথিবীর সর্ব 
তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য বিদ্বজ্জন সভা ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে হড়োহুড়ি পড়ে গেল । 

1921 সালে তিনি লাহোর 7111105010171081 9০9০191-র প্রেসিডেন্ট হলেন, 1924 সালে 
[00121 301811081 9০০190/-র প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য । একাধিকবার এই সোসাইটির 
প্রেসিডেন্ট পদও অলঙ্কত করেন । 1926 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভুবিজান 
শাশ্থার সভাপতিত্ব করেন। 1930 সালে কেস্তিজে অনুষ্ঠিত পঞ্চম 1171611791101021 
73018171091 0:0001595-এর চ১৪1৪০০০০127% বা উভিদাশ্মবিজ্তান শাখার ভাইস- 
প্রেসিডেন্ট হলেন । সেযুগে একজন ভারতীয়ের পক্ষে এ সম্মান লাভ একটি অসাধারণ ঘটনা 
বলেই মনে করা হত। 

1935 সালে তিনি আমস্টার্মে অনুষ্ঠিত যত 11561109101008] 17301201091 
092£.655-এর ৪18০০৮০9627) শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং পরের বছর, 1936 সালের 
লন্ডনের “রয়েল সোসাইটি” তাঁকে "ফেলো" নিবাচিত করে সম্মান জানালেন । ভারতীয়দের 
মধ্যে পঞ্চম এবং ভারতীয় উতড্ভিদবিজানীদের মধ্েে তিনিই প্রথম “রয়েল সোসাইটির 
ফেলো হন। 

1932 সালে তিনি 'অন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন", “বোর্ড অব স্টাডিস" 'ল্যাপয়েন্টমেন্ট বোর্ড? 
ইত্যাদির সদস্য হুন। অন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সবৌচ্চ সম্মান 'কাট্টামঞ্চি রামলিজ রেড্ডি 
জাতীয় পুরস্কার'ও তাঁকে দেওয়া হল। 1947 সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আল্লাদি 
কুষ্ণস্থামী স্মারক বজ্ঞতা দেন। 1932 সালে তিনি লাহোরে ৯08018] 10701521511 
[.6060161-ও নিযুক্ত হয়েছিলেন । আবার 1936 সালে লাহোর ও রোহতকে 125789101 
7.6000167-ও হন। অধ্যাপক সাহনি দুইবার, 192] ও 1938 সালে, ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার প্রেসিডেন্ট ছিলেন- আবার এই শেষের বছরটিতে ছিল 
ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এসোসিয়েশনের রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবও । 1936 সালে সাহনিকে জীবন-বিজঞান 
গবেষণার জন্য “বার্কলে মেডেল” এবং প্রকুতি-বিজ্ঞানের জন্য সি. আর. রেভূডি “ন্যাশনাল প্রাইজ' 
দেওয়া হয়! 1937 সালে তিনি প্ররুতি-বিজ্ঞানের জন্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভরাজ রায় 
“রীডার হন। 1938 সালে প্রকৃতি-বিজানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “অধরাচন্দ্র 
লেকচারার" হন ঃ 1944-45 সালে বরোদাক্স গাম্সকোয়াড় লেকচারার' । 1937-38 সালে একবার 
এবং 1942-44 সালে দ্বিতীয়বার তিনি ভারতের “ন্যাশনাল আকাদামি অব সায়েন্স'-এর 
প্রেসিডেন্ট হন। 1936 সালে তিনি ছিলেন ভারতের “ন্যাশনাল ইনৃস্টিট্যুট অব সায়েন্স”এর 
বৈদেশিক শাখার ভাইস-প্রেসিভেন্ট । 1940 সালে ইগ্ডয়়ান সায়েন্স এসোসিয়েশনের মাদ্রাজ 
অধিবেশনে জেনারেল প্রেসিডেন্ট ছিলেন । ভারত সরকারের বৈজানিক জনশক্তি কমিটি এবং 
বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটিরও তিনি সদস্য হয়েছিলেন । 

লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আগে 1919-20 সালে তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উত্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক এবং 19209-21 সালে লাহোরে এঁ একই পদে নিযুক্ত ছিলেন । 

1946 সালে অধ্যাপক সাহনি লগুনের রয়েল সোসাইটির বিজ্ঞান সম্মেলনে ভারতীয় 
প্রতিনিধিদলের বেসরকারী সদস্য হিসাবে যোগদান করেন ॥ 1947 সালে তিনি পাটনা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “অনারারি' ডি. এস-সি ডিগ্রী পান । 

রোহতকের খোকরা কট ডিবিতে প্রাচীন মুদ্রার ছাঁচ আবিস্কার এবং ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রা 


2 বীরবল সাহনি 


সংক্রান্ত গবেষণাপন্্র "প্রাচীন ভারতে মুদ্রা ঢালাইয়ের পদ্ধতি*-র জন্য পনিউমিজম্যার্টিক সোসাইটি? 
তাঁকে “নেলসন রাইট” পদক উপহার দিলেন । 

1947 সালে তিনি "বোটানিক্যাল সোসাইটি অব আমেরিকা”র [0161£1) 00116910009 
1091001 ছিলেন ; 1948 সালে “আমেরিকান আকাদামি অব সায়েন্স'-ঞএর চ501618 
ঢ70001215 1%15709০:। আবার সেবছরেই লগ্নে অস্টাদশ আন্তর্জাতিক ভুবিক্তান 
কংগ্রেসে ভারত সরকারের প্রতিনিধি । 1950 জালে স্টকহোমে [006109001121 901801- 
08] 0:9051955-এর জন্য 17010019815 [9165106101 নির্বাচিত হলেন, কিন্তু এই পদের 
কাজের দাগ্সিত্ব গ্রহণ আর সম্ভবপর হল না। লক্ষৌ ইউনিভার্সিটি 508৫1০3-এরও তিনি 
সম্পাদক ছিলেন (৪০016 01 9০10006 ৪17 01 81950900180 11) 10018, ৪ 
3011611, 01 076101 7২০5691010১ 1.001010%/), 

1947 সালে ভারতের স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অধ্যাপক সাহনিকে শিক্ষামন্ত্রকের সচিবের পদ নিতে অনুরোধ 
জানান । চিরদিন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎ্সর্গীকুতপ্রাণ মানুষটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ পদ গ্রহণে 
সম্মতি জানিয়ে “তার” করলেন । কিন্তু, পরক্ষণেই এক তীব্র অনুশোচনা, এ তিনি কী করতে 
চলেছেন ! নিতান্তই এক করণিকের চাকরি নেবার জন্য তিনি তার প্রিয় গবেষণাগার ছেড়ে 
চলে যাবেন £ তখন মধ্যরান্ত্রি। এক তীব্র মানসিক জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি এক ঘল্টারও 
বেশী ঘরে পায়চারি করে অবশেষে শ্রীমতী সাহনিকে জাগিয়ে তুলে নতুন চাকরিটি নেওয়া তার 
পক্ষে উচিত হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেন। শ্রীমতী সাহনিও বললেন ঃ “ভারত সরকারের প্রস্তাবটি 
প্রত্যাখ্যান করে দাও 1” অতএব, মাঝরাতেই আবার টেলিগ্রাফ অফিস ! ভারত সরকারের 
শিক্ষামন্ত্রকের উদ্দেশ্যে তাঁর দ্বিতীয় তারবাতা । প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে তিনি জানালেন, 
“যেহেতু গবেষণার কাজেই তিনি নিজোক উৎসর্গ করে দিয়েছেন এবং ইন্স্টিট্যুট স্থাপনের 
কাজে নেমে পড়েছেন, অতএব অন্য কোন কাজে তাঁকে ডেকে নেওয়া মোটেই উচিত হবে না । 
সংসারে এমন লোক খুবই বিরল যারা এধরনের একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারেন । 

এক বিক্ময়কর ব্যক্তিত্বের অধিকারী অধ্যাপক সাহনি তাঁর সযত্রলব্ধ জ্ঞানের ভাশার 
সকলের জন্যই উজাড় করে দিয়েছেন £ চিন্তার ক্ষেত্রে সততা এবং বৈজ্ঞানিক জত্যকে সংস্কার- 
মুক্ত মন গ্রহণের প্রবণতা তাঁকে এক প্রবাদ-পুরুষে পরিণত করেছিল । তাঁর গবেষণালব্ধ 
সিদ্ধান্ত বা অভিমত যখনই সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠত, তখনই তিনি সেটা সংশোধন করে 
নিতে প্রস্তুত থাকতেন, মিথ্যা ম্যাদাবোধ কখনও অন্তরায় সৃষ্টি করত না। আর, বিষয়টি 
যদি বিতর্কমূলক হত, তবে তিনি দুঢ়তার সংগেই তাঁর মতামত জানাতেন, যুক্তিহীন একগুয়েমি 
তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর জীবনের শ্রেঠতম শুণাবলীর মধ্যে ছিল রসবোধ, যা কাউকে 
বিদ্রুপ করতে, বা কাউকে হেয় জান করতে জানত না। অন্যরা তাঁর সংগে একমত হবেন না 
জেনেও তিনি কোনরূপ বিদ্বেষ বা শ্লেষ প্রকাশ না করে তাঁর নিজের মতামতটি জানিয়ে দিতেন । 
এটা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং এজন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাও পেয়ে এসেছেন । 

লীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 90280189 1.201510 তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, 
'অধ্যাপক সাহনির ব্যবহার ছিল অত্যন্ত নম্র! তাঁর তীক্ষু বিচারশক্তি, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, 
চরিত্রের গভীর মানবিক স্পর্শ অতি স্বাভাবিকভাবেই সহমমিতা জাগিয়ে তুলে স্বতঃস্ফর্ত 
বান্ধবতায় নিয়ে গৌছোতো । একজন খাঁটি সন্জান্ত মানুষের চরিত্রে যা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, 
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অর্থাৎ কতব্যবোধের সংগে সরলতা ও বিনগ্ন-নম্রতা, তাঁর মধ্যে সেটা যথেস্টই দেখা গিয়েছে । 

ডঃ সাহনি ছিলেন কঠোর আদরশশবাদী £ বুদ্ধিদীপ্ত রসক্ভ মানুষটি, এমনকি, নিজেকে 
হাস্যা্পদ করে তুলেও এক ধরনের প্রচ্ছন্ন কৌতুক বোধ করতেন । 

সাদা খাদির ছুড়িদার পায়জামা, সাদা শেরওয়ানি ও গান্ধী টুপি পরিহিত মানুষটি সব সমস্ন 
পরিচ্ছন্ন ও ফিট্ফাট ॥ মানুষটির নিকট সান্নিধ্যে যীরাই এসেছেন, তাঁরাই তার সূরুচিপূর্ণ ভদ্র 
আচরণে মুগ্ধ হতেন । গভীর প্রজার সংগে যুক্ত হয়েছিল এক অমায়িক ব্যক্তিত্ব, সেই সংগে 
ছিল কথা বলার অপ্বভঙ্গী, চমৎকার বাগ্মিতা। চরিত্রে ছিল প্রাণোচ্ছল অভিব্যক্তি $ শান্ত, 
সংযত, ভদ্র ও বিনয়ী। 

ভারতে উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চার সবশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হচ্ছে বীরবল সাহনি স্বর্ণ পদক। ডঃ সাহনিরই 
ছান্র মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় বোট্ানি ল্যবরেটারির ডিরেক্টর '্প্লান্ট প্যাথলজিস্ট' অধ্যাপক 
টি. এস. সদাশিবন এই পুরস্কার প্রবর্তন করেন। অধ্যাপক সাহনির মৃত্যুতে এক শোকবাত্তীয় 
তিনি বলেছেন £ “জাতির উচ্ছাস-উল্লাসের অবসানের ঠিক পরে পরেই এক লব্ধ প্রক্তা বিজ্ঞানী 
চলে গেলেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ভাবীকাল ডঃ সাহনিকে জার্মানীর 70817, 
9025001801, 00601, 98015 ও ৫9 891%, ফ্রান্সের 01119171010 এবং ব্রিটেনের 
9০016, 96৮81 ও 739%/21-এর সমপর্যায়ের আসন দেবে । কেননা, এসকল বিজ্তান- 
সাধকের মতোই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যুক্তিবাদী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেরণায় অভিষিক্ত । 
সত্যই অধ্যাপক সাহনি তাঁর “পদচিহ” রেখে গিয়েছেন “সময়ের বালুচরে নয়” £ ভুবিজ্তানের 
কাল-নির্ঘষ্টের অতি বিস্তীর্ণ পরিসরের সবন্র তাঁর পদচিহ চিরকালের জন্য আঁকা রয়েছে 1 

তাঁর জীবনকালে তিনি যে গবেষণা করে গিয়েছেন, তার পরিমাণ এত বেশী যে এই 
“মনোগ্রাফ'+এ তার সব কিছু উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। একথা বললেই যথেস্ট হবে ফসিল 
উদ্ভিদবিজ্ঞানের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে বীরবল সাহনি তাঁর সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে 
যাননি । 
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